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উত্জসর্গ 


দ।দামশাই ৬উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 
“সন্দেশ”-এর ভাগার থেকে রসসঞ্চয় করে 
বাংল! ভাষার উপর কিঞ্িৎ অধিকাব ও 
বাংল! সাহিতে)র প্রতি কিঞ%িৎ অন্ুবাগ জন্মে- 
ছিল; তাব “ছেলেদের রামায়ণ" ও “মহ1- 
ভারতের" নান! কাহিনী পড়ে অতীতের 
গৌঁববমঘ অধ্যায়গুলি প্রথম চোখের সামলে 
উদ্ঘ'টিত হয়েছিল। শিশুকালের সেই অপরি- 
শোধনীয় স্রেহখণেব স্মবণে এই সামান্য শ্রদ্ধা- 
গলি উৎসগাঁকৃত হ'ল। 


নিবেদন 


কলিকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের শিক্ষণ-শিক্ষাবিভাগে বাংলার শিক্ষণ- 
পদ্ধতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে এক্ষেত্রে প্রামাণ্য গ্রন্থ এবং গবেষণ। 
ও ব্যবহারের ভিত্তির অভাব আমাকে পীড়িত করেছিল। তখন 
তৎকালপ্রচলিত বিলিতি বইয়ের আদর্শের ওপর ছাঁত্রজীবনের স্মৃতি 
এবং অধ্যাপনা ও পরীক্ষকতার অভিজ্ঞতা! আর কিছু স্বাধীনচিন্তার স্পর্ধা 
মিশিয়ে “বাংলাভাষার শিক্ষাপদ্ধতি' রচিত হয়। 

বাংলাভাষাশিক্ষার প্রসারকল্পে অক্লান্তকর্ম! স্বগাঁয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেই সময়ে এই গ্রন্থের ভূমিক! লিখে ও কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পক্ষে থেকে এর প্রকাশের বাবস্থা করে' অখ্যাতনায়ী 
্রন্থকত্রীকে উপকৃত করেছিলেন । 

বাংলার শিক্ষণ-পদ্ধতির আলোচনায় অন্যতম পথিকৃৎ স্বগায় অনাথ- 
নাথ বসু অতান্ত অসুস্থতা সত্ত্বেও বইখানির প্রথম পাওুলিপির আদ্যোপান্ত 

ংশোধিত করে' দিয়ে আমাকে বাধিত করেছিলেন । 

কলিকাতা বিশ্ববি্ভালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক 
স্বগায় প্রিয়রঞ্জন সেনমহাঁশয় এ-কাজে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং তার 
“বাংল! পড়ানো" বইখান] থেকে বহু সাহায্য পেয়েছিলায়। 

এ-ছাড়া এই গ্রন্থের সংস্করণ থেকে সংস্করণান্তরে বু ছাত্র-শিক্ষিকার 
অভিজ্ঞতা জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে জড়িত হয়ে এসেছে । এই ছাত্রধারার 
অনেক অবদানই অনামা হয়ে আছে। 

প্রথম প্রকাশের সময় থেকে প্রত্যেক সংস্করণেই কিছু কিছু 
তবিষ্তদ্বাণী করে এসেছি | আজ তার অধিকাংশ সরকারি শিক্ষাদর্শের 
অংগীভূত, কিন্তু চতুর্থ সংস্করণের পর মাধামিক শিক্ষার ব্যবস্থা বুলভাবে 


পরিবতিত হয়ে যাওয়াতে পঞ্চম সংস্করণে অনেক নৃতন আলোচনার 
প্রয়োজন হ'ল। তাছাডা, এই কালের মধ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভ্রমণ 
করে" শিক্ষিকাদের প্রয়োগ) পরীক্ষানিরীক্ষা ও গবেষণ! প্রত্যক্ষ করার 
সুযোগে এই সংস্করণের আলোচনায় তার ফলশ্রুতিব কিয়দংশ নিবদ্ধ 
হ'ল। - 

এই সংস্করণের বিশেষ নৃতনত্ব এই যে শিক্ষক ও শিক্ষণশিক্ষার ছাত্র 
ও পরীক্ষার্থীদের হ্ববিধার জন্ম মাধামিক বিগ্ালয়ে প্রত্যেক শ্রেণির 
বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের বিস্তারিত আদর্শ পাঠটাকা এতে সন্নিবিষট হয়েছে। 
ইতি | 
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মাতৃভাষাশিক্ষাব্র উদ্দেশ্য 


শিক্ষার উদ্দেশ মানুষকে বিকশিত করা--তার শরীরমনের সমস্ত 
ক্ষমতাকে উদঘাঁটিত, উদ্বত্তিত ও মাজিত করে" ব্যক্তিগত, পারিবারিক, 
আধিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের উপযোগী জ্ঞান, 
বোধ ও নৈপুণাসমূহের অধিকারী করে' দেওয়া । মানসিক প্রক্রিয়া ও 
প্রকাশের একমাত্র বাহনরূপে ভাষা শিক্ষার সমস্ত অংগের সংগে ওত- 
প্রোতভাবে জভিত। শিক্ষার সমস্ত উদ্দেশ্যসাঁধনের যন্ত্র ভাষা, মানুষের 
মনুষ্ত্রগঠনের ভিত্তি ভাষা, তাই একদিকে যেমন ভাষাশিক্ষার উদ্দেশ্য 
অত্যন্ত ব্যাপক, অন্যদিকে তেমনি বিগ্ভালয়ের সমস্ত শিক্ষাই আংশিক- 
ভাবে ভাষার শিক্ষা! ৷ 

যে-কোনো! ভাঁষাই শিক্ষ! দেওয়! হোকনা কেন, তার প্রাথমিক 
উদ্দেশ্য সেই ভাষাটি ব্যবহার করার ক্ষমতালাভ। বাঙালি যখন 
ইংরেজি ব|। হিন্দীভাষা শেখে তখন তার এই প্রয়োজনের দিকটা 
মুখ্য হয়। আন্ুষংগিক রাস্ট্রভাষারূপে এবং ব্যবসাবাণিজ্য, চাকরি 
ইতাদির জন্য ইংরেজির জ্ঞান এখনও আমাদের পক্ষে নিত প্রয়োজনীয় । 
তাছাড়৷ আস্তর্জাতিক ভাষারূপে এর একটা স্থায়ী মূল্যও আছে। 
হিন্দীভাষা নান কারণে বছদিন হ'তে ভারতের অনেক স্থলে ব্যবহৃত 
হ'ত। বর্তমানে বাস্ট্রভাষারূপে গৃহীত হওয়ায় বাধ্য হয়ে সকলে 
শিখছেন । 

ভাষাশিক্ষার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাহিত্যরসের উপভোগ । মানুষ অন্তরে 
অন্তরে শিল্পী, সে যে-কোনো! একটা ভাষা শিখে সেটাকে ব্যবহার 
করেই ক্ষান্ত হয় না, সাহিত্যপাঠের আনন্দ উপভোগ করতে চায়। 
ভারতবাসী ইংরেজি শেখে প্রয়োজনের তাগিদে, কিন্তু ভাষার ব্যবহার 
ক--১ 
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আয্নত্ত করবার পর কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতির পাঠ, আলোচনা করে” ও 
নানা জ্ঞানবিজ্ঞানের বই পড়ে” পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় লাভ করে। হিন্দীভাষার সাহিত্যসমৃদ্ধি এখনও অপরিণত 
বলে' তার সম্বন্ধে এই সত্য সহজে উদঘাটত হয়না বটে, তবু বল! যায় 
যে যে-কোনে! ভাষারই এমন একটি মোহিনী শক্তি আছে যাতে তার 
রস তার কাজের ব্যাপারটিকে ছাপিয়ে ওঠে । 

ভাষাশিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যের ওপরে মাতৃভাষার বিশেষ প্রয়োজন 
আছে। এই ভাষা কেবল কাজ করে না, শুধু আনন্দ দেয়না, মানুষের 
জীবনকে গডে” তোলে আর ঘিরে রাখে । মাতৃভাষার সাহায্যে মানব- 
সত্তার প্রথম বিকাশ হয়। শিশুর প্রথম কলধ্বনি' তার প্রথম “মা” 
ডাক তার কাজের কথ! নয়, তার চেতনার উদ্বোধন, তার প্রথম 
আত্মবোধ । মানুষের প্রথম আত্মপ্রকাশের বিরাট গৌরব এই “ম1” ডাকে 
মাকে অবলম্বন করে” জেগে ওঠে । এই আত্মপ্রকাশ অন্নবস্ত্রের চেয়ে 
বেশি প্রয়োজনীয় । 

আত্মপ্রকাশ ও ভাবের আদানপ্রানের ওপর মান্বষের চেতন! 
প্রতিষঠিত। মানুষ অতিরিক্ত একা থাকলে তার মানসিক বিকৃতি 
জন্মানো সম্ভব এবং যে পূর্ণভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন! তার 
পক্ষে মনুস্তাত্বের পরিপূর্ণ বিকাশলাভ কঠিন। মাতৃভাষা এই আত্মিক 
বিকাশের বাহন । 

শিশুর সমস্ত সভা; আশা, আকাংক্ষা ও স্বপ্ন মাতৃভাষাকে অবলম্বন 
করে” রূপ নেয়; এই বিরাট মহীরুহের অংকুরকে যদি সযত্বে বাচিয়ে 
রাখা! না যায় তবে মানুষেরই বিকৃতি ঘটে | যে বাঙালি নিজের ভাষায় 
ভালে! করে' আত্মপ্রকাশ করতে শেখেনা, সে শুধু বাঙালী নয়, পুরো 
মানুষই হতে পারেনা | 

এদেশে মাতৃভাষাশিক্ষার অবহেল] এতিহাসিক। সংস্কৃত ও আরবী- 


মাতৃভাষাশিক্ষার উদ্দেশ্য ৩ 


ফার্সার আওতা থেকে মুক্তিলাভ করে” স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবার 
আগেই ইংরেজিভাষা রাষ্ট্র ও শিক্ষাক্ষেত্রে একে কোণঠাস! করে' 
দিয়েছিল । ভবিষ্যতে হিন্দীর একাধিপত্য স্থাপনে এর আর কোনো 
হুরবস্থা হবে কিনা তা এখনও অনুমানসাপেক্ষ | 

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংগে প্রথম স্ংস্ক্জর সময়ে বাঙালী মুরোপের 
বহিবিজ্ঞানকে আয়ত্ত করে' পৃথিবীর অগ্রগামী জাতিসমূহের সমান 
হবার আশায় ইংরেজি শিক্ষাকে সাগ্রহে বরণ করে? নিয়েছিল । এই 
প্রচেষ্টা যে আংশিক সাফলালাভ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই, 
ভারতের ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দির নবজাগরণ এবং ভীকষীটরহিত্য- 
সমূহের অভাবনীয় বিকাশ ঘটেছিল এই নবপরিচয়ের ফলে । ইংরেজি 
শিক্ষায় দেশের লাভই হয়েছিল, কিন্তু ভুল হয়েছিল তাকে মাতৃভাষার 
আসনে প্রতিষ্ঠিত করায়। বিশল্যকবণীর সংগে গন্ধমাদনের মতো 
পাশ্চাজ্ত্যবিদ্ভার সংগে তার বাহনটিকেও আত্মসাৎ করার চেষ্ট। অসার্থক 
হ'তে বাধ্য ছিল। 

শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষার ব্যবহার ন। হওয়ার ফলে মাতৃভাষার 
চা অংগহীন হয়েছে এবং জাতীয় চবিত্র পূর্ণতালাভ করেনি । একদিকে 
মাতৃভাষায় সাহিত্যালোচনা হয়েছে, রসোপলন্ধ হয়েছে কিন্তু জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের মৌলিক আলোচনা হয়নি, চরিত্রগঠনোপযোগী মালমসলার 
চয়ন হয়নি । অন্যদিকে বাঙালি ভালো চাকৃরে হয়েছে, ডাক্তার, 
উকিল, ব্যারিস্টার হয়েছে, বৈজ্ঞানিক হয়েছে, আন্দোলন করেছে, 
আত্মহত্যা করেছে, কিন্তু কঠিন গঠনকাজের লোক হ'তে পারেনি। 
জাতীয় সাহিত্য যে জাতিগঠনে কতট৷ কার্ধকর বাঙালির ইতিহাসে 
নিষেধমুখে তার প্রমাণ হয়েছে | 

মাতৃভাষাকে অবজ্ঞ। করার দ্বিতীয় বিপদ বাঙালির প্রাত্যহিক 
জীবনে ঘটেছিল, পরের ভাষায় অঞ্জিত জ্ঞান আত্মনীন হয়ে ওঠেনি । 


৪ ংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


শিক্ষায় ওই পরিপাকের অভাবের প্রতি লক্ষ্য করে” রবীন্দ্রনাথ তার 
“শিক্ষার হেরফের” প্রবন্ধে বলেছেন--"আমর! যে শিক্ষায় আজন্মকাল 
ষাপন করি সে শিক্ষা কেবল আমাদের কেরানিগিরি অথবা অন্য 
কোনো একটি ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র । যে সিন্দুকের মধ্যে 
আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাজ করিয়া রাখি সেই সিন্দু- 
কের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্াকে তুলিয়া রাখিয়! দিই, আটপৌরে 
দৈনিক জীবনে তাহার যে কোনা ব্যবহার নাই ইহা! বর্তমান শিক্ষা- 
প্রণালীর গুণে অবশ্যন্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে।"**অসম্পূর্ণ জীবন ও অসম্পূর্ণ 
শিক্ষা লইয়া বাঙালীর সংসারযাত্রায় হ্ুইই সঙের প্রহসন হইয়া 
দাড়ায়।”-_শিক্ষাব্যবস্থার এই ভুল একদিকে অবজ্ঞাত বাবুশ্রেণির ও 
অপরদিকে পরগাছা ইংগবংগসমাজের পরিপোষক | 

পরভাষায় শিক্ষাব্যবস্থার তৃতীয় বিপদ এই যে তাতে দেশের জন- 
সাধারণ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। যেমন একটি মাহ্ৃষের মধ্যে ছৃ'টি 
মানুষ, তেমনি একটি জাতির ভেতর দু'টি জাতি যেন পরস্পরের সংগে 
সংগ্রাম করতে চায়। আমাদের দেশে শিক্ষার “,ইয়ে নামা” অসস্ভব 
হয়েছে, অশিক্ষিতের যে বিরাট বাবধান রচিত হয়েছে এমন পৃথিবীর 
কোনো! উন্নত দেশে নেই। শিক্ষিত বাঙালি বিশ্ববাসীর সংগে দৃ়ি 
মেলাতে উন্নুখ, কিন্তু অশিক্ষিত বাঙালির সংগে তার যোগ নেই। 

উনবিংশ শতাব্দিতে বংকিমচন্দ্র বুঝেছিলেন; যে কথা বাঙলায় কথিত 
না হবে, সে কথা আপামর সাধারণের অনধিগম্য থেকে যাবে + তাই 
তিনি পবংগদর্শনকে” প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্ের সামঞ্জস্বসাধনের দৃতরূপে 
বাংলার প্রতিঘরে পাঠাবার ব্রত নিয়েছিলেন । 

বাঙালি মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চা করেনি বলে' আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র 
আক্ষেপ করেছিলেন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন যে শুধু গল্প 
ও কবিতাগুচ্ছে পূর্ণাংগ জাতীয় সাহিত্য হয় না। 


মাতৃভাষাশিক্ষার উদ্দোশ্া ৫ 


প্রথমে বাংলার বাঘ” আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বাংলাভাষা ও 
সাহিত্যের চর্চাকে বিশ্ববিগ্ভালয়ের উচ্চতম ধাপ অবধি প্রবতিত করিয়ে- 
ছিলেন, তারপর তার পুত্র শ্যামাপ্রসাদের উদ্যমে বিদ্যালয়ে শিক্ষার 
মাধামরূপে বাংলাভাষার স্থান স্বীকৃত হয়। ১৯৪০ খুস্টাব্দে বিদ্যালয়ের 
শিক্ষার্থীর! বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় মাতৃভাষার মাধ্যমে ইংরেজি ছাড়া 
মস্ত বিষয় লিখবার অধিকার পেল | ১৯৪৭ থৃস্টাৰে স্বাধীনতালাভের 
পর থেকে বাংলা পশ্চিমবংগের রাজ্যভাষারূপে গৃহীত ও বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
উচ্চশিক্ষার অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার মাধ্যমবূপে স্বীকৃত হয়েছে। এখন 
জীবন ও রাষ্ট্রের বহু ক্ষেত্রে এর প্রভাব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে । দ্বি্তীগ্ 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার কালে মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের দ্বারা 
মাতৃভাষাশিক্ষার মান ও উপযোগিতার উন্নয়নের চেষ্টা হয়েছে । 

শিক্ষা ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে মাতৃভাষার এই স্বীকৃতি আনন্দজনক হ'লেও 
এখনও এ স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেনি। কেবল ইংরেজি- 
নংস্কৃত-হিন্দী-বাংলার টানাটানিতে নয়, শ্রদ্ধার অভাবে এবং ভ্রান্ত-শিক্ষা 
9 পরীক্ষাপদ্ধতির প্রমাদে ছাত্রছাত্রীর! সর্বথা বিপর্যস্ত হচ্ছে । পরীক্ষা - 
্র-পরীক্ষণের অভিজ্ঞতা ধাদের আছে তারা জানেন যে ইংরেজি-জ্ঞানের 
মানের অবনতির সংগে বাংলাজ্ঞানের মানোন্নয়ন তো হয়ইনি, বরং 
পাধারণ একটি ভাষাগত দুর্বলত। ও প্রকাশের অক্ষমতা ছাত্র-সমাজের 
মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে । এখন তারা বিদেশিভাষার পরিবর্তে 
মাতৃভাষায় রচিত “নোট” বইয়ের গন্ধমাদন বহন করছে, কর্ম ও 
প্রয়োগের বিচিত্র ক্ষেত্রে ভাষাকে সফল করতে না পেরে পাঠাপুস্তকের 

ংকীর্ণ পাতার কীট হয়ে রয়েছে । এই অবস্থার সংশোধনের ভার ঘরে 
[াতাপিতার এবং শিক্ষাক্ষেত্রে অধিকর্তা থেকে আরম্ভ করে' শিক্ষক 
র্যস্ত প্রত্যেকের ওপর ন্যস্ত । 

মান্ষ তৈরি করার এই গুরুভার প্রধানভাবে মাতৃভাষার শিক্ষকের 


্ ংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


হ'লেও বাংলাভাষা শিক্ষার বাহনরূপে গৃহীত হ'বার পর থেকে অন্য 
সমস্ত বিষয়ের পিক্ষকরাও ভাষার দ্বার] জাতির মনোগঠনের কাজের 
ধীদার হয়ে পড়েছেন | মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাকালের বিচিত্র 
বিষয়ের অধায়ন ও আলোচিনায় এবং কর্মজীবনের বিভিন্ন প্রয়োগের 
উপযোগী ব্যবহারক্ষমত| ও শবসম্পদ দান করবেন সবাই মিলে। শিশুর 
ধকুরকে এ'র| বিরাঁট মহীরুহে প্ররিণত করবেন। মাতৃভাষার বাহণে 
শিক্ষা সরস ও আননময় হয়ে উঠবে, ভাষার ব্যাবহাবিক প্রয়োগের 
মধ্য দিয়ে ভবিষ্ততের কর্মজীবনের কঠিন মেরুদণ্ড গঠিত হবে, সাহিত্য" 
লোচন৷ ও রসানৃভূতির দ্বারা ব্যকিত্ববিকাশ ঘটবে । 
সম্ভাবনা অনেক, কিন্তু তাকে সফল করে? তুলতে হ'লে চাই 
সুশিক্ষকপ্রযুক্ত সুগদ্ধাতি। কেবল ইংরেজিভাষার স্থানে মাতৃভাষাকে 
স্থাপিত করলে মন্ত্রের দাধন হবেনা সমগ্র ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন 
চাই। 


শিক্ষাকাজের ভ্তরাবিভাগ 


বয়স ও পরিণতির ক্রমানুসারে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের তিনটি স্তরে ভাগ 
করা হয়। প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের তিনটি ধাপ মোটামুটি 
এই তিনটি স্তরের অনুসারী । এই তিন স্তরের শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি 
মনস্তত্বের বৈজ্ঞানিক আলোচনার ভিত্তিতে পরিচালিত হ'লে শিক্ষা 
সফল হয়ঃ নতুব! শিক্ষা ও শিক্ষার্থী সমান্তরালে বিচ্ছিন্ন থেকে যায়। 
এই অবস্থাই দেশের শিক্ষাসংকটের মধ্যে আজ আত্মপ্রকাশ করেছে । 


এক 


শিক্ষাকালের প্রথম স্তরে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শ্রেণি- 
গুলিকে ধরা যায়, অর্থাৎ শিশুশ্রেণি থেকে আরম্ভ করে" চতুর্থ বা পঞ্চম 
শ্রেণি পর্যন্ত । 

শিশুশ্রেণি শিক্ষার প্রাক-প্রাথমিক স্তরঃ কিঞ্থিদুধ্বদুই বৎসর (২+) 
বয়সের শিশু এর নিম্নতম ধাপে উপস্থিত হ'তে পারে, এবং পাঁচছয়- 
বৎসর বয়স পর্বস্ত এই স্তরে থাকে । তারপর সে প্রাথমিক স্তরে উততীর্ণ- 
হয়। এই সময়টিকে শৈশব থেকে বাল্যে অতিক্রমণের কাল বলে' 
ধরা যায়। এট| তার লেখাপড়ার কাল নয়, প্রস্ততির পর্যায়, আত্ম- 
প্রতিষ্ঠা, আত্মপ্রকাশ, লামাজিকত1, লেখাপড়া, সবেরই ভিত্তি এই সময়ে 
স্থাপিত হয়। মায়ের আচল থেকে সদ্য ছিন্ন হয়ে শিশু যখন আসে, 
মনোবিজ্ঞানীর] বলেন ““মাতৃগর্ভের ছাঁয়।” তখনও তাকে ধিরে বাখে। 
শিক্ষক তাকে বিদ্যালয়ের সরকারি হাওয়ায় উত্তীর্ণ করবেন, তার ভয় 
ভাঙাবেন, খোলস ছাঁড়াবেন, বিদ্যালয়ে তার যে দ্বিতীয় ঘর আছে; সেই 
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ঘরে স্থাপিত করবেন, রূপরসগন্ধ বর্ণে, চিত্রে, বস্তুতে, তার ইন্দ্রিয় ও 
চিত্তরৃত্বিকে পর্যাপ্তবূপে পরিব্যাপ্ত করে" পরিণতির পথে অগ্রসর করবেন। 

গল্পগুজব, কথাবার্তা ও খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার কাজ হবে। 
ষে-টুকু পভাশুনোর ভিত্তি এই স্তরে স্থাপিত হবে তা হু'বে নানা 
আনন্দজনক অভিজ্ঞতার পটে। তার স্বভাবের প্রবল চিত্রধর্জের 
সাহায্যে সেছৰি আকার মতোই স্বাভাবিকভাবে লিখতে শিখবে । 
পুরুষাহুক্রমিক অভ্যাসের ফলে লিপির প্রতীকঘ্মোতকতার ভাব শিশুর 
কাছে বিমূর্ত সত্তাবূপে প্রকাশিত না হয়ে সরল সত্যরূপে প্রতিভাত 
হবে। 

এই সময়ে শিশুর খেলাই কাজ আর কাজই খেলা । জীবনের 
দেশন্দিন কাজের অন্থকরণে রান্নাবান্না, অসুখবিসুখ, সেবাশুশ্রীষা, 
পুলিশপিওন প্রভৃতি নানা প্রকারের খেল! হবে, সাহিত্যের কথাকাহিনীর 
অনুসরণে যুদ্ধবিগ্রহ, অভিযান প্রভৃতির অভিনয় হবে, আবার কোনো 
কাজ করতে দিলে উৎসাহের সংগে খেলার আনন্দের মধ্য দিয়ে সে তা 
করবে। এই পরিণতির ক্রমে সে শৈশব থেকে বাল্যে পদার্পণ করবে, 
_ প্রাকৃ-প্রাথমিক থেকে প্রাথমিক শ্রেণিতে পৌছবে। 

প্রাথমিক স্তরে পাঁচ-ছয় থেকে নয়-দশ বা দশ-এগারো বৎসর 
বমসে ছাত্ররা প্রথম থেকে চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণি পর্যস্ত থাকে । এই সময়ে 
তার! শৈশব থেকে বাল্যে উত্তীর্ণ হয়। শৈশবসুলভ চাঞ্চল্যের ধারা বেয়ে 
প্রাকৃ-বয়ঃসন্ধি স্থের্য তাদের শক্তি দান করে। পূর্বত্তরে খেলার মধ্যে 
দিয়ে যে শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, দায়িত্বপূর্ণ কার্যকলাপের মধ্যে 
দিয়ে তা ভাষার দৃঢ় ব্যবহারে ও সানন্দ সাহিত্যসাধনায় উত্তীর্ণ হবে । 

সাহিত্যরসের উপলব্ধি অল্লবয়সেই সম্ভব । শিশুর সাহিত্যবোধ 
তার আদিম জীবনসন্তোগের আনন্মজাঁত, তারই ওপর পূর্ণমানবতার 
ভিত্তি। এই বয়সের সজীবতা ও সরসতার ধারাকে সময়মতো! পুষ্ট 
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করে” তুলতে হবে । শৈশবের জৈবিক চাঞ্চল্য বাল্যের কর্মনিষ্ঠার ধাপে 
ধাপে এগিয়ে যাবে | বালকের এখনকার পরিণতি যথেষ্ট না-হলে বয়ঃ- 
দন্ধির পূর্ণতাকে ধারণ করার মতো! পাত্রতা জন্মমবে না। সাহিত্যরস- 
বোধের পক্ষেও একথা প্রযোজ্য যে খেলা, গান, ছবি ও ছড়ার মধা 
দ্রিয়ে শৈশবের সৌন্দর্য ও আনন্দের স্পৃহার চরিতার্থতা সাধিত করে' 
বালোর বৃদ্ধিঃ জিজ্ঞাসা ও সাধনার উদ্বোধন করতে হবে । 


দুই 


পঞ্চম-ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের মধান্তর | 
এই স্তরের ছাত্রদের বয়সের গড় নয়-দশ থেকে বারো-তেরো বৎসর পর্যন্ত 
হয়ে থাকে । এই সময় বাল্য থেকে কৈশোরের সীম! পর্যন্ত বিস্তৃত | 
এর শেষাংশ প্রাকৃবয়ঃসন্ধি স্থ্র্ধে কৈশোরের জোয়ারের টান ধরে । 
এদের শিক্ষকতার কাজ কঠিন । শিক্ষার ভিত্তিন্পে এই বয়স জীবনের 
এক মূল্যবান্‌ সময় এবং এরই সঠিক পরিচালনার ওপর ছাত্রের ভবিষ্যৎ 
বহুলাংশে নির্ভর করে । এই সময়ে তার মনের যে মোড দেওয়| যায় 
তদনযায়ী তার মনুষ্যত্ব অবয়ব নেয় । আবার এই স্তরের শেষের দিকে 
বয়ঃসন্ধির পূর্বাভাসজনিত চাঞ্চল্যে অবস্থাসংকটের স্ন্টি হ'তে পারে 
বলে এখনকার শিক্ষকের দায়িত্ব খুব বেশী। 

এই সংকট এড়ানে। কঠিন নয়। পরিণতিশীল শরীরমনের পরিবর্তনের 
ক্রমানুসারে বালকবালিকার দৃষ্টিভংগী পরিবতিত হ'তে থাকে বলে' 
নিজের এবং পরিপ্রেক্ষিতের সংগে নৃতন করে” বোঝাপড়ার প্রয়োজন 
হয়। সেইজন্য এই সময়ে তাদের যত বিশ্বাস ও দায়িত্বের অংশ দেওয়া 
হয়, জ্ঞান ও কর্মময় পরিস্থিতিতে যত পরিরৃত করে' রাখা যায়ঃ 
তাদের চিত্তবিক্ষেপের সম্ভাবনা তত কম হয়। 
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শারীরিক ও মানসিক পরিণতির সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগের অভা., 
ংকটের কারণত্বরূপ | ক্ষেত্রবিশেষে এই বয়সে যে-সব অস্বাভাবিক 

বালকবালিকা (0:001600 0811015) দেখা যায় তাদের অনেকেরই 
ব্যতিরেক এই অসামঞ্জস্যজাত | দেহমন যখন পরিণতির দিকে অগ্রসর 
হয় তখন তাদের খোরাক প্রচুর হওয়া চাই । যে-সকল প্রবৃত্তির উদগতি 
ভিন্ন মনুষ্যপদবাচ্য হওয়! ছুষ্কর “অলস মস্তিষ্কে” সেগুলি বধিত হবার 
সুযোগ পায়, অতিসচেতন মন কু-অভ্যাসের বশবর্তা হয়, তাই এই 
বয়সের ছাত্রদের নানাঁদিকে, নানাকাজে পরিপূর্ণভাবে নিবিষ্ট রাখতে 
হবে। 

এই সময়কার সাহিত্যশিক্ষা ভাষার বাবহারশিক্ষার ওপরকার স্তরের, 
সচেতনভাবে সৌন্দর্যানুভূতি ও সৃষ্টির সাধনা ও জাতির সাহিত্যপ্রচেষ্টার 
পরিচয়লাভ। এই স্তরের বালক বহির্জগতের সংগে অনেকাংশে 
পরিচিত হয়েছে, এখন বিমূর্তভাবজগতের সংগে পরিচয় সুরু হবে, 
অনুভবের মধ্যে বিশ্লেষণ উকি মারবে" পাঠাপাঠের সংগে সাহিতাচর্চ। 
মিলে যাবে । 

এর আগের শিক্ষা খেলার থেকে কাজের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল । 
এখনকার শিক্ষা কর্মের ভিত্তি থেকে প্রবুদ্ধ সাহিত্যান্ুরাগের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত হবে। খেলার প্রয়োজন এখন শেষ হয়নি, কিন্তু ছাত্রছাত্রীর 
মনে এতট! সাহিত্যান্রাগ উদ্রিক্ত হয়ে গিয়ে থাকা উচিত যাতে তার! 
সাহ্ত্যিসাধনায় স্বতঃপ্রবৃত হয়। এখন তাদের সুঙ্মানুভূতির দৃঢ়সৃত্রে 
লেখাপড়ার বাঁধনে বাঁধতে হবে । 

সাহিত্যালোচনার অপরিহার্য অংগম্বরূপ এই স্তরে বাইরের বই 
পড়ার প্রয়োজন খুব বেশি | আবার মাতৃভাষা সমস্ত বিষয়ের শিক্ষার 
বাহন বলে', কেবল সাহিত্য পুস্তক নয় ছাত্রদের বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার 
থেকে জ্ঞানবিজ্ঞানের বই পড়তে উৎসাহিত করতে হুবে। 
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বর্তমান শিক্ষাসংস্কীরের ফলে মধাবিগ্ভালয়ের শেষে ছাত্রের! পরবর্তী 
স্তরের বিভিন্ন শাখা! বেছে নেবে । এই নির্বাচনের উপযোগী বৈচিত্র্যময় 
অভিজ্ঞতা ও মানসিক পরিণতি তারা যেন এই স্তরেই লাভ করতে 
পারে । তাদের নান! কাজে লিপু করে" ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ- 
লব্ধ তথ্য সঞ্যযদ্বারা শিক্ষকেরা তাদের ভবিষ্যৎ ছাত্রজীবনের ধারায় 
অনুমানকে বৈজ্ঞানিকভাবে সিদ্ধ করে? নেবেন। বহুশীখাশিক্ষার ধারার 
ধারায় সাহিত্যিক ও মানবিক বিষয় ভিন্ন বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি, যন্তর- 
শিল্প প্রভৃতি যে-কোনে। শাখার পাঠ মাতৃভাষায় আয়ত্ত করার অধিকার 
যাতে তার! পায় সেদিকে তার! দৃষ্টি রাখবেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের 
আলোচনার উপযোগী ভাষার শব্দসভার, পরিভাষা ও প্রয়োগদক্ষত। 
তাদের অধিগত করে' দেবেন। 

তিন 

বিদ্যালয়ের উচ্চতম ছুই বা তিন শ্রেণিতে ছাত্রদের কৈশোর 
অতিবাহিত হয়। নবম থেকে দশম বা একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রদের 
গড বয়স থাকে তেরোচোদ্দ থেকে পোনেরোসতেরে। পর্যন্ত | বিদ্যালয়" 
গুলির পুনর্গঠন ও বিশ্ববিদ্ভালয়প্রবেশের বয়সের নিয়মাননির্ধারণের 
ফলে বিদ্যালয় ছাড়ার বয়স ক্রমশ ১৬-১৭ বৎসরে দাড়াবে | এই সময়ে 
ছাত্রদের উচ্চশিক্ষা, বৃত্তিশিক্ষা এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের 
সংগে অংশগ্রহণ করার ক্ষমতা জন্মানে! চাই। 

এর আগের স্তরেই ছেলেদের আত্মসচেতনতার উন্মেষ হয়েছিল, 
এখন জগতের বৃদ্ধিগ্রাহ্থ দিকটা প্রধানভাবে তাদের সামনে ধৰা! পড়ে। 
প্রত্যেক ঘটনার কার্যকারণ সম্বন্ধ বুঝবার ওবিচার করবার চেষ্টার ফলে 
বহির্জগতের সংগে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় । এর! স্বাধীন মত পোষণ করতে 
আর সমালোচনা! করতে শেখে । এই বৃত্তি চিত্তোৎকর্ধের পরিচায়ক 
এবং সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতির বিচিত্রপথে ফলপ্রসূ 
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হতে পারে। কার্ধকারণান্ুশীলনের ভিত্তিতে সমালোচনা যুক্তিবাদী 
মনুষ্যত্বের বিচারশক্ষির উদ্বোধক। বাইরের দিকে যে-বয়সের দৃ়ি 
প্রসারিত, ন্যায়-অন্যায়, ভালোমন্দের বিশ্লেষণ তার পক্ষে অবশ্য- 
প্রয়োজনীয়, অন্যদিকে অপ্রতিষ্ঠ, আবেগশীল সমাঁলোচন] ধ্বংসশীলতার 
পরিপোষক। শিক্ষকের নৈপুণ্যের অভাবে, পাঠাক্রম, পঠনপদ্ধাতি ও 
বিদ্যালয়ের কার্ধক্রমের অযোগ্যতায়ঃ ব্যর্থ সমালোচনারৃত্তি ছাত্রকে 
ফাজিল, ব্যংগপ্রিয় ও বিকৃতমন1 কবে । 

ছাত্রদের আন্দোলন ও ধর্মঘট এই জময়কাব সংশ্লিষ্ট ঘটন|। 
রাজনীতির দিক দিয়ে বিচার ন। করে" শিক্ষার দিক দিয়ে এর ফলা- 
ফলের বিচার করতে হবে ; এতে বিগ্ভালয়ের শৃংখল যে শুধু সাময়িক- 
ভাবে ভাঙে তা নয়, ছাত্রদের সংযমের মূলে আঘাত করে, তাদের মন 
পড়াশোনা থেকে অপসারিত হয়। কখন ছাত্রসমাজের স্বার্থরক্ষার 
অন্ত্ররূপে এর প্রয়োগ হয়,-তাতে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক আবহাওয়া 
ধ্বংস করে' কৃত্রিম শ্রেণিসংগ্রামের স্থ্টি হয় এবং ক্রমশ উত্তেজনা! এক 

ংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত হয়ে ছাত্রদের বিচারবুদ্ধি লুণ্ত করে? 

অনুকরণশীল অন্ধ বিজ্বোহের অভ্যাসের সৃষ্টি করে । 

এ-সব ঘটনার সময়ে মনে রাখতে হবেষে ছাত্রের সাধারণভাবে 
মন্দ ব। নিরবধি নয়, তারা মোহ ও উত্তেজনার বশবর্তা এবং অনেক 
সময়েই শিক্ষকের অহংকৃত, নির্মম ও নিরাগ্রহ ব্যবহারেই তারা বিজ্্রোহী 
হয়ে ওঠে । একথাও ভুললে চলবে না যে যারা দেশের মংগলসাধনের 
কল্পনায় পথভ্রষ্ট হচ্ছে তাদের পথপ্রদর্শনের ভার শিক্ষকের এবং যে 
বিচারবুদ্ধি ও চারিত্রিক দুঁ়তা ছাত্রসমাজকে এই গড্ডালিকাপ্রবাহ 
থেকে রক্ষা করতে পারে তা তারই দেয়। 

তাড়নধ্ধার! এই অরস্থার প্রতিকার অসম্ভব ও অবাঞ্থনীয়, তাই 
বিভিন্ন কর্মসুত্রে পাঠ্য ও পাঠ্যবহিভূতি বিষয়ের বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়- 
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বহিভূতি সমাজের মধ্যে যোগ স্থাপিত করতে হবে। সমালোচনার 
সংগে সংগঠনের, দাবীর সংগে দায়িত্বের সামঞ্জস্য রাখতে হবে। 
আস্তরিক ধৃতি ও কর্ব্যবোধের ওপর বিদ্যালয়ের শুংখলাকে প্রতিষ্ঠিত 
করতে হবে। 

ভারতীয় শিক্ষ/ কমিশনের প্রস্তাবে শিক্ষার সংগে কাজের 
অভিজ্ঞতাদানের ও সমাজ ও শিক্ষানিকেতনের যে অংগাংগিভাবের 
পরিকল্পনা কর! হয়েছে তার প্রয়োগ এই সমস্যার সমাধানে প্রধানভাবে 
কার্যকর হতে পারে; কিন্ত শুধু সমাজসেবায় নয়; জ্ঞানার্জনেও ছাত্র- 
জীবনের সার্থকতার পথ দেখাতে হবে। জ্ঞানের মূল্য ছাত্রদের বুঝিয়ে 
দিতে হবে এবং জ্ঞানতপত্যার ও আবিষ্করণের দ্বারা দেশসেব] যে 
দেশপ্রেমের প্রধান অংগ তা তাদের উপলব্ধি করাতে হবে । 

এই আদর্শোন্নয়নের ক্ষেত্রে, মনোগঠনের ক্ষেত্রে, বাংলাভাষা ও 
সাহিত্যের সাধন] প্রধান অংশ গ্রহণ করতে পারে। ৰাংলাভাষ! 
মাতৃভাষা, বাংল! সাহিত্য বাঙালির জাতীয় সাহিত্য, তারই সুপরি- 
চালিত শিক্ষার ওপর জাতীয় চবিত্রের ভিত্িপত্তন হবে । 

পাঠাক্রমের নিয়মানতা ও পরীক্ষাপদ্ধতির অযোগ্যতা ছাত্রদের 
অপরিপূর্ণ পরিণতির অন্যতম কারণ। “সুকুমারমতি” বালকবালিকারা 
কতটা গ্রহণ ও ধারণ করতে পারে তাই নিয়ে অনেক আলোচনা 
হয়েছে। কিন্তু তা হয়েছে একমাত্র মুখস্থভিত্তি বহিঃপরীক্ষার চাহিদার 
ভিত্তিতে । গন্ধমাদনের ওজন যে বিশল্যকরণী ও মৃতসঞ্জীবনীর চেয়ে 
অনেক বেশি তাতে সন্দেহ নেই, কাজেই সর্বেব কগাগ্রত৷ আর সার- 
গ্রাহিতার মানের মধ্যে পার্থক্য থাকতে বাধ্য। ভাষাসমেত তথ্যের 
মুখস্থবিদ্যাই যদি শিক্ষাপরীক্ষার ভিত্তিন্ূপে গ্রাহা হয়ে চলতে থাকে তবে 
শিক্ষা আর ছাত্রশৃংখলার ভবিস্তং অন্ধকার । অন্যদিকে, সারগ্রহণ ও 
চিত্তবিকাশের পথে শিক্ষ! পরিচালিত হলে অনেক বেশি এশ্বর্যম্ডিত হয়ে 
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উঠতে হবে সেই শিক্ষাকে; পাঠাক্রমকে অনেক বেশি বিস্তারিত করে' 
জাতীয় এঁতিহ্য ও সংস্কৃতির পূর্ণপরিচায়ক করে" তুলতে হবে। 
মধ্যন্তর থেকেই বিদ্যালয়ের প্রচলিত পাঠ্যক্রমের নিম্মমানতা অনুভব 
করা যায়। বাংলার যথেষ্ট গভীর ও ব্যাপক জ্ঞান পাঠ্যক্রমে চাওয়! 
হয় না এবং শিক্ষক বা পরিদর্শক কেউ দাবী করেন না। নিদিষ্ট পাঠ 
“আয়ত্ত” করার জন্য সাধারণ বুদ্ধিমান বালকের বিশেষ পরিশ্রম করতে 
হয়ন] বলে" বালকবালিকার অতিসচেতন মন কখন কখন বিপর্যয় ঘটায় 
আর উচ্চন্তরের ছাত্রের! পাঠের প্রতি শ্রদ্ধাবিযুক্ত হয়ে সাফল্য হারায় । 
বর্তমান উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের প্রতিও ওই কথাই 
প্রযোজ্য। এতে মানোন্নয়নের জন্য ব্যাপকতর সাহিত্যালোচনার 
পরিবর্তে অধিকতর বাকরণ ও মুখস্কবিদ্ভার সম্সিবেশ করা হয়েছে। 
মাতৃভাষাশিক্ষার অবনয়নের অপর কারণ বাংলাভাষার প্রি 
সমাজের অবহেলা । এর মুলে সমাজ ও বিদ্যালয়ের মানসিক বাতা 
বরণের প্রভাব নিহিত আছে। মাতৃভাষা, রাজ্ভাষা! ও শিক্ষা; 
বাহনরূপে বাংলার যে সম্মান প্রাপ্য তা তাকে দেওয়া হয় না, ও ব। 
ক্ষেত্রে বাংলার শিক্ষা ও শিক্ষকের সম্মান বিগ্ভালয়ে খুব কম। এট 
যুগসদ্ধিকালীন অবস্থা হ'তে পারে, কিন্তু প্রতিকারের অভাবে এ 
স্বায়িত্বলাভ অসম্ভব নয়। 
অনেকে বলেন বিগ্ভালয়ের পাঠের আদর্শ উচু হ'লে; যে-সব ছা; 
পড়ায় ভালে নয় তাদের প্রতি অবিচার কর! হবে; তার] বারে বা 
পরীক্ষায় “ফেল” করবে, কিন্তু এই পাশফেলের ব্যাপারটির নির্ভর 
যোগ্যতার বিচার চাই । বিদ্যালয়ের উচ্চতম ধাপের সমস্ত পাঠ যদি 
পরীক্ষার অভিমুখী হয়ে পড়ে এবং ফলত শিক্ষক ব1 ছাত্র কারো পরীক্ষা 
প্রশ্নের সম্ভাবনার বাইরের কোনে! বিষয়ের আলোচনার প্রবৃতি থাবে 
ঝ।ভ্ঈ '. পরীক্ষার দাবী যদি শিক্ষার মনোবিকাশের ও নাগরিকতা; 
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দেশ্যকে পরাস্ত করে তবে সেই পরীক্ষায় ব্যক্তির ও দেশের-দশের কি 
য়োজন ? 

তাছাড়৷ আজকাল এত নাণাপ্রকারের সূক্ষ্ম পরীক্ষণপদ্ধতি উদ্ভাবিত 
য়েছে যার প্রয়োগে কর্তৃপক্ষ ভালোমন্দ” প্রত্যেক ছাত্রের যোগ্যতার 
বিচার করতে পারেন এবং সেগুলির ব্যবহারের ফলে কোনে! কোনে। 
গ্রসর দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে বহিঃপরীক্ষার পরিবর্তে বিদ্যালয়ের 
[ক্ষরকেই গ্রহণ কর! হয়েছে । বহু বৎসরের সমুচ্চিত তথ্যের ভিত্তিতে 
ঠিত এই সাক্ষর মূলা আকস্মিক বহিঃপরীক্ষার চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি । 
[পরপক্ষে বিগ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষের ন্বায়বোধের ওপর যদি বিশ্বাস ন। 
কে তবে তারাই যখন পরীক্ষকরূপে একে অপরের ছাত্রের খাত! 
দখেন তখন তাদের সেই বিচারও অন্তত সমানই অগ্রাহা। 

বিভিন্ন স্তরের ছাত্রদের উপযোগী মানের শিক্ষাদানের জন্য কোনো 
চানো বিদ্যালয়ে সাধারণ পাঠ্যবিষয় সমান রেখে ছাত্রদের বুদ্ধির 
রতম্যান্ুসারে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করে পড়ানো হয়। বৃদ্ধ্যংকের 
স্্ পরিমাপের পরীক্ষা উদ্ভাবিত হ'লেও কাজের প্রয়োজনে এদের 
তম, মধ্যম ও অধম এই তিনটি মোটা ধাপে ভাগ করা হয়। 
ই মোটা বিভাগের প্রতি লক্ষ্য রেখে কোনো কোনে! অগ্রসর 
দশে প্রত্যেক শ্রেণিতে ত্রিধারায় পঠনপাঠন ও পরীক্ষাগ্রহণের 
তি গৃহীত হয়েছে । আমাদের দেশেও অনুরূপ কোনে ব্যবস্থার 
য়োজনীয়তার কথা ভারতীয় শিক্ষাকমিশনের প্রস্তাবে উল্লেখ কর। 
য়েছে। 

অপরপক্ষে শ্রেণিতে সাধনা, সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতামূলক 
াধুনিকতম শিক্ষাপদ্ধতি ব্যবহৃত হ'লে ভিন্ন ভিন্ন বৃদ্ধিস্তরের ছাত্রদের 
।কসংগে পড়ানোতে একদিকে উচ্চমানদের দাক্িত্ববোধের বৃদ্ধি ও 
ন্যদিকে নিয়মানদের মনোবিকাশের সুবিধা ঘটে । 


ভাষাশিক্ষাব্র নীতি ও পদ্ধাতি 
এক 


সমস্ত শিক্ষার যা মূলনীতি মাতৃভাষার শিক্ষাও সাধারণভাবে সেগুলি 
ওপর স্বাপিত। আধুনিক? শিক্ষানীতিতে মানবস্বভাবের প্রকৃতি 
শিক্ষাধারাকে শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে" ধর হয়েছে, মাতৃভাষার শিক্ষা 
সেই ধারার অনুসরণ করে। প্রকৃতির কোলে মানুষ যে নিয়মে ধী। 
ধীরে তার এক বিরাট সভ্যতা গড়ে" তুলেছে ও জ্ঞানভাগ্ডার আহ্‌; 
করেছে, সেই নিয়মকে মানবসন্তানের চরিত্রবিকাশ ও জ্ঞানলাছে 
স্বাভীবিকতম পন্থা! বলো' স্বীকার করা হয়। 

তরুণস্থভাব ইক্ড্িয়প্রধান বলে' ইন্ড্রিয়পথেই ছাত্রের মমে প্রবেশ ক 
সম্ভব | তার! সজাগ ও সক্রিয় বলে' শিক্ষাকে নিশ্চেষ্ট শ্রবণমনণে 
ক্ষেত্র থেকে উদ্ধার করে? কর্ম ও অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রতিষ্টিত ক 
আবশ্যক: তাদের মন কৌতুহলপূর্ণ, রোমাঞ্চকর উত্তেজনার জন্ম উন 
বলে' ক্রমান্বয়ে প্রয়াস ও ভ্রমের পথে, অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের প্‌ 
বিশ্লেষণ ও গবেষণার পথে শিক্ষার অগ্রসর হওয়া] চাই। তাই বন্ধ 
ছুয়ে, নেড়েচেডে, দেখেশুনে শিশুশিক্ষার আরম্ত হবে। শিক্ষ 
উপাদান নিয়ে শিশু খেলবে, বালক অনুসন্ধান ও গঠনমুলক কা। 
উদ্যত হবে ও কৈশোরে বিচাঁরবিশ্লেষণ ও গবেষণার সাধনা প্রাধ' 
লাভ করবে। 

এইজন্য সহজ, সরল, অভ্যস্ত, পরিচিত, ইন্দ্রিয়গ্রাহা, বস্তুভিত্তি, বিষ 
সমূহ থেকে বিদ্বালয়ের শিক্ষাকে এমন সহজ ধাঁপে ধাপে জটিল, কঠি 
অজান। ও ভাবভিত্তিক বিষয়ের দিকে অগ্রসর হ'তে হবে যাতে ছাত্র 
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বিবর্তমান মনের পক্ষে তার অন্নুসরণ সহজ হয়। আবার পর্বতারোহণের 
পথে মাঝে মাঝে মালভূমির সমতলে স্থাপিত করে" শিক্ষার অন্নকে জ্ঞান 
ও নৈপুণ্যের রক্তমাংসে পরিণত হবার সুযোগ দিতে হবে। 

আজন্ম অন্থকরণশীল, সহজ ভাবগ্রাহী শিশু অভিনয়াত্মক কার্যকলাপে 
আত্মপ্রকাশ ও আত্মোপলব্ধির আনন্দ পাবে, স্বভাবত যুথচাঁরী বালক 
একা বসে" মুখস্থ করার চেয়ে পাঁচজনের সংগে মিলেমিশে সহজে 
শিখবে ; আত্মগ্রাহী ও আনন্দোনুখ ছাত্রদল সেইসব কাঁজ করতে চাইবে 
যাতে তাঁর! সাফলালাভ করে' প্রশংসা পেতে পারে । 

মাতৃভাষার শিক্ষক ছাত্রদের চরিত্রের এইসব লক্ষণগুলি তো বুঝে 
নেবেনই, উপরন্তু বিদ্ভালয়ের অন্যান্য পঠনীয় বিষয়ের থেকে মাতৃভাষার 
প্রভেদ সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন । 

বিগ্ভালয়ের অন্যান্য পঠনীয় বিষয় থেকে ভাষার প্রথম প্রভেদ এই 
যে ভাষা মান্বষেব মনের সংগে অংগাংগিভাবে যুক্ত । মানুষের চিন্তাব 
প্রধান যন্ত্রঃ ভাবের বাহন ভাঁষা আঁসংগজাত একট] সামাজিক অভ্যাস। 
বিগ্ভালয়ের অন্যান্য বিষয় তথ্য প্রধান কিন্তু ভাষ। আত্মপ্রধান। বোধ, 
চিন্তা ও প্রকাশের যন্ত্রূপে ভাষা একট] শিক্ষণীয় কুশলতা,-_ অন্যান্য যে- 
কোনে কৌশলের মতো একে ক্রমাগত অভ্যাস ও বাবহারের দ্বারা 
আয়ত্ত করতে হয়। 

দ্বিতীয়ত, ভাষা বাইরের বস্ত্র নয়, কাজ ও অভিজ্ঞতার দ্বার অজিত 
একটি ব্যবহারক্ষমত। বলে" জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এই 
ক্ষমত! স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। 

তৃতীয়ত, ভাষা একট! জীবন্ত আত্মিক সত! হ'লেও বাকৃযন্ত্রের মধ্য 
দিয়েই এর বহিঃপ্রকাশ ও স্থাপন বলে? এর উচ্চারিত বূপই এর শিক্ষার 
প্রথম অংগ। 


ভাষার সংগে মানবমনের এই নিগুঢ সম্বন্ধের কথ! ভেবে শিক্ষক 
ক--২ 
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মনন্তত্ষ্তে জ্ঞান ও নিজের পর্যবেক্ষণক্ষমতা মিশিয়ে, ছাত্রদের আগ্রহ ও 
এষণা জাগ্রত করে" শিক্ষার উপযুক্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করবেন। 

শিশু প্রথমে মাতৃভাষা শেখে শিক্ষকের উপদেশে নয়, নিজের 
চেষ্টায় । তার চাঁরদিকে প্রবাহিত বাংল! শবের যে প্রবাহ তার কানে 
ঠেকে তার মধ্যে থেকে তার শব্সম্পদ গঠিত হয় আর চারদিকে যে 
বাক্যগুলি উচ্চারিত হ'তে থাকে তার অবচেতন অনুকরণে সে স্বাভাবিক 
ভাবে নিজের বাক্যগুলি গড়ে তোলে । শিশুর বাঁক্যগঠনে বা উচ্চারণে 
ভুল হ'লে সবসময়ে মাতাপিত1 তা৷ দেখিয়ে দেন তা নয়, সে নিজের 
পর্যবেক্ষণ দ্বারা আপনাকে সংশোধিত করে" নেয়+_সবাই যেমন করে 
কথা বলে, তেমনিভাবে কথা বলতে প্রণোদিত হয়। 

শিক্ষকগণ তাদের অভিজ্ঞতা থেকেই ছাত্রস্বভাবের টৈশিষ্টট ও 
তাদের কাজকর্মের রীতির কথা বুঝতে পারলেও প্রশ্নের উত্তরগুলি 
একটু বৈজ্ঞানিকভাবে যাচিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন থাকে,_যেমন 

কি করে' ছেলেপিলের মনে ভাষাশিক্ষার যথার্থ আগ্রহ ও ইচ্ছার 
সঞ্চার করা যায়? 

কোন কোন কাজের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের ভাষাব্যবহারের নৈপুণ্য 
ক্রমান্বয়ে বধিত করা যায়? 

ভাষার শব্ধসম্পদ ও স্পষ্ট ধারণার ক্ষমতা কোন কোন প্রকল্পের 
মধ্যে দিয়ে গঠিত করা যায়] 

কি কি ধরনের অভ্যাসের দ্বারা ভাষার ধারাগুলি ছাত্রদের মনে 
বদ্ধমূল করা যায়? 

কি উপায় অবলম্বন করলে বারবার অভ্যাস করায় ছাত্রদের 
অবসাদ বা বিরক্তির উদয় হবে না 1- ইত্যাদি | 


দুই 


মনস্তত্ববিদেরা এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরের অনুসন্ধান করেছেন 
মানুষের মনের প্রক্রিয়ার আলোচনায় | তাদের পরীক্ষা-নিবীক্ষার ফল 
যে-সব সূত্রে নিবদ্ধ হয়েছে তার মধ্য ধর্নডাইকের শিক্ষানীতি বিখ/াত। 
থর্ডাইক তিনটি প্রধান ও পাঁচটি অপ্রধান নীতির কথা বলেন। 

তার প্রথম সূত্র “সাফল্যের নীতি” | প্রেরণার উত্তরে লোকে কাজে 
উদ্যত হয়, দসাফলালাভ করলে সত্তষ্ঠ হয়, নতুব| নয় । মান্নষের মন সফল 
প্রতিক্রিয়া বা কাজকে স্থায়ী করতে চায় আর নিক্ষলগুলিকে মুছে 
ফেলতে চায় বলে" শিক্ষাক্ষেত্রে যে যে কাজে ছাত্রের! সাফল্যলাভ করে 
সেগুলি তাদের মধ্যে স্থায়িভাবে মুদ্রিত হয়ে যায় আর যা তার! করতে 
পারেনা, সেগুলিকে বর্জন করে, অর্থাৎ তার] যা পারে তা শেখে আর 
য। পারেনা তা শেখেনা | কাঁজে সাফল্য তাদের উত্তরোত্তরবধিত চেষ্টা 
ও উৎকর্ষণের দিকে নিয়ে যায় আর ক্রমাগত অসাফল্য আশাভংগের 
সুফি করে। যে-কোনো ছাত্রের পক্ষে যে-কাজ কর] সম্ভব তা সে 
শিখতে পারে আর যে কাজ সে সাধারণভাবেও সম্পন্ন করতে পারেনা 
তার মান ক্রমাগত অবনত হ'তে থাকে । এই নীতি অনুসারে প্রত্যেক 
ছাত্রের বয়স ও বুদ্ধযংকের উপযোগিতার ভিত্তিতে শিক্ষার ক্রম নিরদি 
হ'লে তবেই শিক্ষা সুকর হ'তে পারে । 

দ্বিতীয় সূত্র "অভ্যাসের নীতি” | প্রেরণা বা উত্তেজনা ও তার 
উত্তর প্রতিক্রিয়ার বারবার যোগসাধনের দ্বারা স্মৃতি ও অভ্যাসের বন্ধন 
দৃঢ় হয় আর যোগসাধন স্থগিত থাকলে কালক্রমে বন্ধন শিথিল হয়ে 
আসে। এই হ'লপ্ভুলে যাওয়া”, তাই ছাত্রদের কিছু ভালভাবে 
আয্মত্ত করাতে হ'লে সেই কাজ বারবার করাতে হয় আর শেখ! জিনিস 
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যাতে তারা ভুলে না যায় তাই ক্রমাগত পুনরভ্যাস ও পুনঃপঠনের 
ব্যবস্থা করতে হয়। 
ধার! ভ্রমশীলতার বিষয় নিয়ে গবেষণ! করেছেন তারা বলেন যে 

শিক্ষার অব্যবহিত পরেই ভ্রমের গতি সবচেয়ে বেশি হয়, কিন্তু তারপর 
যেটুকু বাঁকি থাকে সেটুকু সহজে হারায় না । ভ্রমের এই তত্বের সংগে 
থর্ভাইকের অভ্যাসের নীতি মিলিয়ে নিয়ে বলা যায় যে ভুলের প্রথম 
ধাপে যদি বারবার অভ্যাসদ্বারা বন্ধন বা স্থতিকে দৃঢ় করা যায় 
তাহ'লে ভ্রমের পরিমাণ কমে যাবে । 

তৃতীয় সূত্র হ'ল পপ্রস্ততির নীতি”। ছাত্রের শারীরিক ও মানসিক 
উপযোগিতা ও উন্মুখতা সাধিত হ'লে কোনে! উত্তেজনার উত্তর প্রাতি- 
ক্রিয়ায় কাজে সন্তোষ ও নিষ্বর্সতায় বিরক্তি উৎপন্ন হয়। এর একদিক 
হ'ল যে শিক্ষায় সাফল্যের জন্য শরীর ও মনের বিবর্তনের উপযোগিতা 
চাই, ইচ্ছা ও আগ্রহ উদ্রিক্ত হওয়া! চাই। এর অন্যদ্িক হ'ল যে 
্স্ততির পূর্ণতায় উন্মুখ অবস্থায় উপস্থিত হবার পর শিক্ষাকর্মে অংশগ্রহণ 
করতে না পারলে ছাত্রদের মনে আশাভংগজনিত বিরক্তির উত্তব হয়। 
ছাত্রদের সামনে যে শিক্ষণীয় বিষয় স্থাপিত কর] হয় তার উপযোগী 
দেহমনের পরিণতি যর্দি তাদের ন৷ হয়ে থাকে আর তাদের মন যদি 
ওই বিষয়গ্রহণে ইচ্ছুক ন] হয়ে থাকে, তাহ'লে তারা সেই শিক্ষ। গ্রহণ 
করতে পারবেনা । আবার উপযুক্ত পরিণতিসম্পন্ন ও শিক্ষায় উন্যুখ 
ছাত্রদের যদি সেই শুভযোগে শিক্ষা ন1 দেওয়] হয় তবে পরে তাদের 
শেখানে! কঠিন, এমনকি অসম্ভবও হ'তে পারে । এই নীতি দৈহিক ও 
মানসিক পরিণতি অনুসারে বিষয় ও পদ্ধতির ক্রমবিন্যশ্ত করার ও বিষয়- 
গ্রহণে ইচ্ছ! ও উন্ুখতার উদ্দর্েক করার প্রয়োজনীয়তার নির্দেশ দেয়। 

উপরিউক্ত তিনটি প্রধান ছাঁড়া ধর্নডাইক পীচটি অপ্রধান সূত্রের 
কথা বলেছেন । প্রথম,__“বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার নীতি*। একটি উত্তেজকের 
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থেকে বিষয়ীর দেহমনের নানাপ্রকার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হ'তে পারে। 
যে পণ্ড বিবর্তনের যত উচ্চস্তরে স্থাপিত তার প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতাও তত 
বিচিত্র হয় এবং শিক্ষার সম্ভাবনাও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় । আবার 
বৃদ্ধাংকের, মনোবিকাশের ও শিক্ষার স্তর যত উচ্চস্তরে থাকে তত কম 
উত্তেজনায় বেশি প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়। ছাত্রদের বৃদ্ধি যত বেশি, 
শিক্ষা যত অগ্রসর, শিক্ষণীয় বিষয়ের তত বিচিত্র ব্যবহার তারা তত 
বেশি স্বতঃপ্রবৃততভাবে করতে পারবে । 

ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বুদ্ধিমান ও অগ্রসর ছাত্রের নানা- 
প্রকার মৌলিক সৃষ্টি ও আত্মপ্রকাশমূলক কাজে সাফল্যের সংগে অংশ 
গ্রহণ করতে পারে, আবার কমবৃদ্ধি ছাত্রদের পক্ষে ভাষার প্রাথমিক 
কৌশলগুলি আয়ত্ত করাই যথেষ্ট আয়াসসাধ্য হয়। বুদ্ধযংকের সংগে 
ভাষার ব্যবহার ও সৃষ্টিক্ষমতার মান ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বলে উচ্চকোটির 
বৃদ্ধিসম্পন্ন ছেলের। শব্দসম্পদ, বাক্যগঠন, ভাঁবগ্রহণ, বর্জন প্রভৃতি সর্ব- 
বিষয়েই বয়ুঃক্রমান্নসারে নিয়কোটির বুদ্ধিসম্পন্ন উচ্চশ্রেণির ও অধিকবয়স্ক 
ছেলেদের চেয়ে অগ্রসর হয়ে থাকে । 

দ্বিতীয়,__“দিভংগিঃ উদ্দেশ্য বা মনোভাবের নীতি” । যে-কোনো! 
প্রেরণার বিষয় বা বন্ত ছাত্রদের পক্ষে সন্তোষজনক হবে, না বিরক্কিকর 
হবে, তাদের প্রতিক্রিয়া সন্ভাবাপন্ন হবে না বিরোধী হবে, তা নির্ভর 
করে ওই বিষয়ে তাদের মতামত বা মনোভাবের ওপর | যেমন, অনেক 
ছাত্র আগে থেকে ব্যাকরণবিবোধী মনোভাব বা ব্যাকরণভীতি পোষণ 
করে বলে” ব্যাকরণ পড়ায় বিমুখ ও অপারগ হয়, কিন্তু উপযুক্ত প্রস্ততি 
ও প্রেরণার ভিত্তিতে ওই ভীতি দুর কর! গেলে তারা হয়তো৷ আগ্রহের 
সংগে ব্যাকরণ শিখে সাফল্যলাভ করতে পারতো । 

তৃতীয়,--"আংশিক কর্মের নীতি ।” একটি বিষয় ব। পরিস্থিতির 
সমগ্র একত্রে গ্রহণ না করে” তার একেক অংশ নিয়ে শিক্ষ। দেওয়া যাঁয়। 
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যেমন, ছাত্রেরা পড়াশুনেোয় নানাপ্রক!রের অনেক ভুল করতে থাকলে 
শিক্ষক সমস্ত ভুলের একত্র প্রতিকারের চেষ্টায় তাকে বিপর্যস্ত না করে? 
একেক প্রকারের ভুল ধরে" ধরে” ধাপে ধাপে সংশোধনের কাজে 
অগ্রসর হ'লে বেশি সফল হবেন। 

চতুর্থ”_“সামঞ্তস্য ব| সারৃশ্যের নীতি” | যে-কোনো পরিস্থিতি- 
সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান, পরিচয়, অভিজ্ঞতা বা সহজাত সংস্কারের ভিত্তি নেই, 
সেইসব ক্ষেত্রেও অন্যান্য জানা বিষয়ের সংগে সাদৃশ্যের তুলনাদার! স্পষ্ট- 
বোধ ও ধাঁরণার সৃষ্টি করা সম্ভব। যেমন বলা হয়__পৃথিবীটা 
কমলালেবুর মতো! গোল”, “বরফের দেশ যেন শ্বেতপাথরে মোড়া” 
অথবা সাহিত্যসৃষ্টিতে যেমন রূপক ও উপমার ব্যবহার অদৃষ্ট বস্তুকে 
অনাষ্াদিত ভাবকে প্রত্যক্ষবৎ করে । 

পঞ্চম,--“সারৃশ্যজাত সর্ণারণের নীতি”। এক ক্ষেত্রে অজিত 
কর্মক্ষমত| অন্য কর্মের ক্ষেত্রে অনুরূপ নৈপুণ্যের সৃষ্টি করতে পারে । 
যেমন, প্রাকৃবিদ্যালয়ী স্তরে যে সমস্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা শিশুর পেশীর 
নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বাড়ানো যায়, আশা করা যায় যে তার ফলেতার 
লিখতে শেখার সময়ে লিখনযস্ত্রের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, অর্থাৎ 
হাতের লেখ! ভালো হবে । অথবা, ভাষাশিক্ষাপ্রসংগে ছাত্রদের বিভিন্ন 
স্তরে যে নানা বস্ত, বিষয় ও অভিজ্ঞতার সম্মীন কর হয় তাতে ভাষার 
ব্যবহার-ক্ষমতার বৃদ্ধির সংগে সেই সেই বিষয়ের জ্ঞানও বৃদ্ধি পাঁয়। 
আবার মাতৃভাষ! অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের শিক্ষার বাহন হওয়াতে প্রত্যেক 
বিষয়ের শিক্ষার সংগে মাতৃভাষার অধিকারও বৃদ্ধি পায় । সঞ্ধারণের 
নীতি মনোভাব গঠনের প্রতিও প্রযোজ্য, পড়বার বই পছন্দ না হ'লে 
বা শিক্ষকের প্রতি বিরোধিভাঁব থাকলে অনেক সময়ে পঠনীয় বিষয়ে 
বিতৃষ্ণ জন্মায় । আর বই, বিষয় ও শিক্ষকের প্রতি সুভাব থাকলে 
সেই বিষয়ে আগ্রহ জন্মায় । 
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থর্নডাইকের পরে খরা মনোবিজ্ঞানের চি করেছেন তাদের মধ্যে 
ছবেস্টন্টের মতবাদ আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রভাবশালী । 
জেস্টল্টবাদীর| শিক্ষানীতিকে “সামগ্রিক” মনের ধারণার ওপর স্থাপিত 
করেছেন । মানুষের মন একটি একক, জটিল সত্তা, বস্তু ও ভাবময় 
জগতের আবেদনে ও অখগুবূপেই সাড়া দেয়, বৃত্তিঃ প্রবণতা ইতাঁদির 
অনুসারে শাখাপ্রশাখায় কাজ করে না। 

জেস্টল্ট মতাবলম্বী কফ.কা শিক্ষার দুইপ্রকার বাতাবরণের উল্লেখ 
করেন। একটি বাহিক,__অবস্থান, পরিস্থিতি, ঘটনা, বন্ত প্রভৃতি দ্বার] 
গঠিত স্পর্শ ও দৃষ্টিগোচর বাস্তব পরিবেশ । অপরটি আভ্যন্তরিক৮_ু 
পরিস্থিতিজাত অভিজ্ঞতা, মানসিক প্রতিক্রিয়া, চিন্তা ও ব্যবহারের 
অভ্যাস প্রভৃতি দিয়ে রচিত চিন্ময় জগত। শিক্ষায় বাহিক ও 
আভ্যন্তরিক বাতাবরণ সমান মূল্যবান । ঘটনা! ও তথ্যসমুচ্চয়ের মধ্যে 
জীবনের সমস্ত সত্য নিহিত নয়, শিক্ষকশিক্ষার্থীর ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়, 
ভাব, বিচার ও মতামত সমান সত্য । এদের প্রত্যেক অংশ নিজেকে 
ছাঁড়িয়ে, পরস্পরকে জড়িয়ে এক অখণ্ড সমগ্রতার সৃষ্টি করেছে । অংশ 
৪ সমগ্রের এই সম্বন্ধ এত গভীর যে শিক্ষার কোনে। সমস্যার সমাধান 
আংশিকভাবে কর! যায় না। 

যেমন কবিতাঁপাঠের সাফলা সমগ্র কবিতার মধ্যে এককভাবে 
নিহিত থাকে । পৃথক পৃথক ছত্রের বিশ্রিষ্ট আলোচনায় নয়। মনের 
পরিণতির ক্ষেত্রেও এ-কথা প্রযোজ্য, যে-কোনো! বিষয়ের সম্মুখীন হয়ে 
্বাত্র যখন আগ্রহান্বিত হয়ে গ্রহণবর্জনের দ্বার অগ্রসর হয়ে চলে তখন 
তার মন সমগ্রভাবেই বিবতিত হ'তে থাকে, শিক্ষার অংশবিশেষের 
দ্বারা ক্ষমতাবিশেষের উন্নয়নের দ্বার নয় । 

এই মতের সংগে থর্নডাইকের তৃতীয় অপ্রধান নীতির বিরোধ 
থাঁকলেও ভ্রমসংশোধনের কাযিক ক্ষেত্রে আংশিকভাবে ভ্রমসংশোধনের 
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প্রথ। প্রযোজ্য বলেই মনে হয়। শিক্ষক যখন একটি করে' ভুলের 
শোধন করতে থাকবেন তখন মনের সামগ্রিক কার্ধকারিতার ফলে 

তার সংগে সংগে শিক্ষার অন্যদিকেও সেই উন্নতি যদি সঞ্চারিত হয়ে 
যায় তবে তাতে শিক্ষার্থী লাভবান হবে । 

মৌলিক সাহিত্যকর্মে বাহ্িক-আত্তরিক-সংশ্লেষে মানুষের সমগ্র মন 
কাজ করে। একদিকে বাস্তবের ভিত্তি, প্রত্যক্ষ; জ্ঞানবিজ্ঞানের তথা, 
জাগতিক পরিস্থিতি আর অন্যদিকে অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, আশী- 
আকাংক্ষ/, দাবিদাওয়া। সৃষ্টির উপকরণস্বরূপ ইটকাঠ, মাটিপাখব, 
রংতুলি, কাগজ প্রভৃতির ওপর এদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় বূপরসের সু্ি 
মৃতিগ্রহণ করে। 

মনোবিজ্ঞানী ম্পিয়রম্যান মানুষের নৃতন সৃষ্টির তিনটি সূত্রের কথা 
লিখেছেন। প্রথম ধাপে সহজ বোধ,- অষ্ট। প্রত্যক্ষ, অনুভূতি, এষণা 
প্রভৃতি অনুভব করে । দ্বিতীয় ধাপে বিভিন্ন প্রত্যক্ষার্দির মধ্যে সম্বন্ধ- 
সমূহের স্থাপন,-যেমন ছুটি বিষয় (প্রত্যক্ষ বা ভাবগত ) দিয়ে অষ্টা 
তাদের সাদৃশ্য, মিল, অমিল প্রভৃতি দেখতে এবং বুঝতে পারে । তৃতীয় 
ধাপে বিষয় ও তজ্জাত সম্বন্ধসমূহের ধারণার মধ্য থেকে নূতন নৃতন 
ভাবরূপের সৃষ্টি, যেমন জীবনের অভিজ্ঞতাকে নূতন পরিস্থিতি, নৃতন 
ব্যক্তির মধো দিয়ে অভিব্যক্ত করে উপন্যাসের রচন। হয়। 


তিন 


মনোবৈজ্ঞানিকদের বিশ্লেষণজাত তথ্যগুলিকে শিক্ষণপদ্ধতিগঠনে 
প্রয়োগ করা শিক্ষাবিদের কাজ । মানসিক গতিপ্রকৃতির অনুসারী 
সবাাবিক পদ্ধতি শিক্ষায় সাফল্যদান করে আর অস্বাভাবিকভাবে শিক্ষ। 
দেওয়ার চেষ্টা শিক্ষকছাত্রের জীবনকে কণ্টকময় করে এবং শিক্ষার 
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নের অবনতি ঘটায়। মনস্তত্বতিত্তিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতির মূল 
রাগুলিকে প্রধানত পাঁচটি অংশে বিভক্ত কর! যায়। 

প্রথমত বাতাবরণের কথা। বিদ্যালয়ের আবহাওয়া হবে সহানুভূতি 
ণ স্বাভাবিক, আনন্দময় ও মুক্ত+ শিক্ষার্থী যাতে তার নিজেকে খু*জে- 
ঝ নেবার উপযোগী পরিস্থিতি পায় ও বিদ্যালয়কে একাস্ত আপনার 
তরে নিতে পারে। প্রকৃতি মানবসন্তানকে যেমন আনন্দময় কর্মের 
ধিকারী করে” সৃষ্টি করেছিল বিগ্ভালয় যেন তাকে তেমনি করেই 
কশিত করতে পারে। 

বিছ্বালয়পূর্ব বয়সের শিশু স্বাভাবিক খেলার মধ্যে পর্যবেক্ষণ ও 
স্তাশক্তির ব্যবহারে নিজের মনের উৎকর্সাধন করে, স্বাধীন 
হসন্ধানের মধ্য দিয়ে তার মনুষ্যত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়। শিক্ষকের 
দেশ যদি এই প্রচেষ্টাকে খর্ব করে তবে তাতে কেবল তার পূর্ণ 
রণতিলাভের পথে বাধা দেওয়! হবেনা, কৃত্রিম নিশ্চে্টতা ক্রমান্বয়ে 
ক্ষার মানের অবনতি ঘটাবে | অনেক বিগ্ভালয়ে নিচের শ্রেণিতে 
ড়া বা কর্মমূলক কোনে! আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয় বলে' 
শুর স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির পরিচালনার সুযোগ ঘটে ; কিন্তু ওপরের 
সে বালকবালিকার স্বচেষ্টার চেয়ে গুরূপদেশকে প্রাধান্য দেওয়৷ হয় 
ল" শিক্ষার্থী নিচের ক্লাসগুলিতে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করতে 
রতে ওপরের ক্লাসে উঠে সহস! কৃত্রিম পদ্ধতির অধীন হওয়ায় তার 
দ্ধি খুলতে চায়না । 

এই মুক্ত আবহাওয়াকে বিগ্ভালয়ের প্রশাসনব্যবস্থায় প্রতিফলিত 
তে হবে। শিক্ষকছাত্রের সম্পর্কসন্বন্ধে তিনপ্রকাঁর মতবাদের উল্লেখ 
রাযায়। প্রথম কর্তৃত্ব_-শিক্ষক হবেন কর্তা ও অধিশাস্তা | দ্বিতীয় 
প্রম১-_-শিক্ষকছাত্রের ভালবাসার সম্পর্ক হবে,ছাত্র শিক্ষককে ভালবেসে 
র অনুসরণ ও অনুকরণ করবে । তৃতীয় সহযাত্রা, জ্ঞান ও বোধের, 
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আবিষ্কার ও সৃষ্টির রোমাঞ্চকর পথে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী হবে সমান 
অভিযাত্রী | শিক্ষক প্রেরণ জোগাবেন, প্রয়োজনমতো সাহায্য করবেন 
এবং শিক্ষা অগ্রসর হবে পারস্পরিক আদানপ্রদানদ্বারা । 
আধুনিক শিক্ষাচিস্তায় তৃতীয় পথটি শ্রেষ্ঠ বলে' বিবেচিত হ'লেও, 
শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা যতই সাম্যমূলক হোক না কেন শিক্ষকছাত্রেব প্রভেদ 
থাকবেই । জ্ঞানবৃদ্ধ ও মনস্তত্ববিদ হওয়ার কারণে একপথে অগ্রসর হ'তে 
ভ*তে শিক্ষক শিক্ষণীয় বিষয এবং তৎসম্বন্ধে ছাত্রদের সম্ভাবা প্রতিক্রিয়া 
ূর্বজ্ঞাত থাকবেন। যেমন ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনার সময়ে 
প্রস্ততবিষয়ের ভাবার্থের বোধে ছাত্রদের স্বয়ংসক্রিয় করলেও শিক্ষক 
নিজের পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতার দ্বার] প্রতিপদে সাহায্য করতে পারবেন 
এবং মনোবিজ্ঞান জানার ফলে ছাত্রমনের প্রেরণা-প্রতিক্রিফলাসমূহের 
হ্বর্ূপও আগে থেকে অন্থমান করে' নেবেন । প্রয়োজনমতো যে-কোনো 
বিষয় বুঝতে তিনি সাহায্য করবেন, তথ্যসমূহ কি ভাবে, কোথা থেকে, 
ংগ্রহ করতে হয় দেখিয়ে দেবেন, বিচারবিশ্রেষণের পদ্ধতি শেখাবেন 
গুটানভূতির সন্ধান দেবেন । কখন কোন সাহায্যের দরকার, কখন 
কোন প্রতিক্রিয়াকে বিকশিত করার ও কোন বোধকে জাগ্রত করাব 
প্রয়োজন এ-সমন্ত ছাত্রের! নিজেরা না জানলেও শিক্ষক জেনে, বুঝে, 
তাদের স্বাভাবিক প্রচেষ্টাকে খর্ব ন! করে? সহায়তাঁদানে অগ্রসর হবেন। 
দ্বিতীয়ত প্রস্ততি ও বিকাশের ক্রমের কথ] । শ্রেণিকক্ষের কর্ম- 
প্রেরণায় অংশগ্রহণের উপযোগী করার জন্য শিক্ষক ছাত্রদেব সাবধানে 
প্রস্তুত করৰেন। প্রতোক বয়সের উপযুক্ত দৈহিক ও মানসিক, 
চারিত্রিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের নানা প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করবেন এবং 
বয়ঃসদ্ধিকালের বিকাশোনুখ শক্তিসমূহের পরিপূর্ণ ব্যবহার করবেন। 
শিক্ষার ক্রমনির্দেশে কেবল বয়সের বিচার করলে চলবে না, বৃদ্ধির মান 
ও বিশেষ আগ্রহ ও ক্ষমতার অনুসারে ব্যক্তিগত পরিণতির ধারানির্দেশ 
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চরতে হবে । বয়ঃসন্ধির উভয়মুখিতার কথা মনে রাখতে হবে”_তখন 
শলককে নিছক বড়র দলে ফেল্লে চলবেনা, তার মধ্যে বাল্যশৈশবের যে 
চহ্ৃগুলি থাকবে এবং ব্যবহারে প্রকাশ পাবে তার কথা বুঝে নিতে 
বে। আবার উচ্চবুদ্ধি ছাত্র যে বস্তু ও ভাবসমৃদ্ধ পরিবেশে অধিকবয়স্ক 
ত্রদের চেয়ে বেশি মৌলিক ভাষা ও ভাবের ব্যবহার করতে পাবে 
কথাও মনে রাখতে হবে | | 

তৃতীয়ত এষণা ও অভ্যাসের সামঞ্জস্যের কথা । শিক্ষার্থীর মনে 
চুর আগ্রহ ও উৎসাহের সৃষ্টি করতে হবে এবং বারবার অভ্যাঁসমূলক 
টাজগুলিকে এমন বৈচিত্র্যময় ও চিত্তাকর্ধক করতে হবে যাতে বৃদ্ধিমান্‌ 
ত্রদের আগ্রহ নট না করে' মন্দবৃদ্ধি ছাত্রদের জন্ম যথেষ্ট পুনরুক্তি ও 
[নঃপঠনের ব্যবস্থা হ'তে পারে। 

শিক্ষার্থীকে উদ্যমে প্রবৃত্ত করতে হ'লে তার মধ্যে প্রয়ৌোজনবোধ 
গ্রত করতে আর শিক্ষাকে চিত্তবীকর্ষক করতে হবে । বারবার অভ্যাসে 
[তে বিরক্তি না জন্মায় তার জন্য বিচিত্র পরিস্থিতির প্রবর্তন করতে 
বে। শিক্ষার্থীকে কটিনের বাধাধরা নিয়মের সম্পূর্ণ বশবর্তী না করে, 
তদৃর সম্ভব স্বপ্রণোদিত কর্মধারার অনুসারী করতে পারলে ভাল হুয়। 
ক কাজ বারবার করবার সময়ে অবসাদের গ্লানি এড়াবার জন্ম একবার 
শাজ, একবার লেখাপড়1, একবার বিশ্লেষণ, একবার অভিনয় ইত্যাদি 
ন্নভিন্ন রূপে করতে হবে। উচ্চবুদ্ধিদের ক্ষমতার খশ্বর্ষ নিয়বুদ্ধিদের 
নয়নে ও পাঠ্যাতিক্রান্ত সম্পক্তবিষয়ের চঠামূলক প্রয়োগে ব্যবহার 
টরতে হবে । একই পাঠ্যক্রমের একাধারে অভ্যাসমূলক ও এশ্বর্ষমূলক 
বিবেশনে শ্রেণির সকলকে সমভাবে আবিষ্ট করতে হবে । 

চতুর্থত জীব থেকে শিবে অতিক্রমণের কথা | শিক্ষা সরল; সহজ, 
স্বভিত্তি, পরিচিত বিষয় দিয়ে আরস্ত করে" ধাপে ধাপে কঠিন, জটিল; 
পরিচিত ও ভাবময় বিষয়ের দিকে অগ্রসর হবে । 


২৮ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


মানবসস্তানের প্রথম জ্ঞান জৈবিক প্রতিক্রিয়া এবং ব্যক্তি ও বন্ধ 
ওপর নির্ভরশীল, নান! অভিজ্ঞতার মধ্যে বন্থ থেকে বাকো এবং বাক 
থেকে বন্ততে যাতায়াত করে" মানবসভাতার পুনরাবৃত্তি করে' সে শিন্গ 
পায়। এইজন্য বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে স্থাপিত ব্যক্তি ও বস্তু 
তজ্জাত অভিজ্ঞতা শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উপজীব্য । সংগে সংগে চিত্র 
বস্তরূপ (00061) কালোপটের লেখ, নক্সা! (০1810), মানচিত্র প্রভৃি 
প্রতিনিধির সাহায্যে পরিৰেশরচনা করতে হবে । অনুকরণমূলক খেল 
থেকে আরম্ভ করে" নাটকীয়, ক্রিয়া, অভিনয় প্রভৃতিকে শিক্ষা 
প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়! বলে' গ্রহণ করতে হবে। 

শিশুর খেলাই কাজ, কাজই খেল!” খেলতে সে ভালবাসে আ 
তাঁর বড সাজার ইচ্ছা ও কল্পনা! (00916 106116৮৩) এত প্রবল যে € 
কাজ করতে আরে! ভালবাসে বলে' তার খেলাও কাজেরই অন্নুকরণ 
নিঝঁরের উদ্দামতাঁকে মান্বষ যেমন করে" ব্যবহারে লাশায় তেমনি শিশু 
ক্রীডাশীলতাকে শিক্ষার কাজে নিযুক্ত করে' বয়সের ধাপে ধাপে কা 
কাজ খেলাকে বাস্তবিক কাজে বা ক্রিয়াশীলতায় উত্তীর্ণ করতে হবে। 

পঞ্চমত, কর্মকেক্দ্রিক শিক্ষার কথা । শিক্ষা হবে স্বয়ংসক্রিয়তা 
দ্বারা,__শৈশবের খেল! থেকে আরম্ভ করে বাল্য ও কৈশোরের গঠন 
সৃষ্টিমূলক কাজের মধ্যে শিক্ষার্থী বাস্তবিক প্রয়োগণ্বারা বয়স্কজীবনে 
কুশলতা, জ্ঞান ও ভাবজগতে উত্তীর্ণ হবে। সচেষ্ট কর্মশীলতার দ্বার! সং 
বৃত্তির উন্মেষ হবে। শিক্ষার্থীকে যদি সবকিছু দেখেশুনে, বাবহার করে 
মেপে; তুলনা করে”, যাঁচাই করে" শিখতে হয় তবে তার শিক্ষা হ 
অখণ্ড কর্মআ্োতের মধ্য দিয়ে (16272108 5 0০48), শান্ত হয়ে বেঞ্চিতে 
বসে" বই পড়ে' নয়। এই শিক্ষার উদ্ভোক্তা ও উদ্ধিউ শিক্ষার্থী স্বয়ং 
শিক্ষক নিমিত্তমাত্র | শিক্ষার্থী নিজের প্রত্যক্ষ, অনুমান ও অনুভবে, 
দ্বার শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণ করবে, সহযাত্রী শিক্ষক পথপ্রদর্শন করবেন 


ভাষাশিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি ২৯ 


প্রত্যহ দেখা জিনিষ ও পরিস্থিতি থেকে অজানার রাজ্যে ও ভাব- 
টগতে বিচরণ করার শিক্ষা হবে আরোহপদ্ধতিতে (22৫9009৩ 
760)০0)। ছাত্র পূর্বাবিষ্কৃত তথ্যসমূহের কথা বে" বসে? শুনবেন; নিজে 
নরাবিষ্কার করবে। ভাষা ও সাহিত্যের বৈশিষ্টাগুলি তার সামনে 
প্উভাবে তুলে ধরতে পারলে সে শিক্ষকের সামান্য সহায়তায় 
ত্তনিহিত সাধারণ নিয়ম বের করতে পারবে। সূত্র কণ্স্থ করিয়ে, 
কতা দিয়ে নিশ্চেষ্ট করে" রাখলে সে তোতাপাখীর মতো! পরের বুলি 
বাওড়াতে আওড়াতে অন্ধ অনুকারী হয়ে পড়বে, যে “নবনব উন্মেষ- 
[ালিনী বুদ্ধি” আবিষ্কার ও উন্নতির পথে প্রণোদিত করে, তাঁর সেই 
দ্ধি নষ্ট হবে 


ভাষাশিক্ষাব্র শাখাপ্রশাখ। 


জীবনের প্রতি মুহূর্তে মানুষের পক্ষে ভাষার ব্যবহার অপরিহ্বার্ধ; ক 
চিন্তা ও ভাবের বিচিত্র বিকাশের বাহন ভাষা । তাছাড], পরি€ 
আত্মবিকাশের জন্যঃ পরস্পরের সংগে যোগসাধনের.জন্য, সাহিত্যরসো' 
ভোগের আনন্দলাভের জন্য ভাষা! নিতান্ত প্রয়োজনীয় । ভাষার সং 
ও প্রয়োজন মানবজীবনে এত নিবিভ, গভীর এবং ব্যাপক বলে' ভাষ 
শিক্ষা বিস্তৃত এবং নিগুঢ হওয়া চাই। 

মানুষ কথার সাহায্যে পরস্পরকে নিজের প্রয়োজন জানায় এ 
সহানুভূতি, ভালবাসা, রাগ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ কবে 
ধূর্তব্যক্তি ভাষার ছটায় ভুলিয়ে লোককে ভ্রান্ত করতে পারে, ভাষ 
দ্বার] বাগ্সিগণ জনতা! আন্দোলিত করেন । 

বলতে শেখা শিক্ষার অংগ | শিশু যখন বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণি! 
আসে তখন কথিত ভাষার অধিকার তার সম্পূর্ণ হয় না, শিক্ষক 
তার সংগে আলাপ-আলোচন। করে' তাকে নিজের প্রয়োজনের কৎ 
অভিজ্ঞতার কথা বলতে উৎসাহিত করে" এমনভাবে গুছিয়ে কথা ব' 
শেখাতে হবে যাতে অর্থ পরিষ্কার হয়। প্রাঞ্জলভাবে নিজের ক 
অপরকে বোঝাতে পারলে জীবনে ভুলবোঝার হুঃখের হাত এডা 
যায়, কাজ ও কাজের নেতৃত্বের পথ সুগম হয়। তারপর শিক্ষার্থী 
শুধু পরিষাঁর করে' বিশদভাবে নয়, এমনভাবে কথা৷ বলতে শেখাতে হু 
যাতে তার কথা অন্যকে প্রভাবিত করতে পাবে । এই শক্তি। 
বিদ্যালয়েই আয়ত্ত করবে, শুধু ক্লাসের কথাবার্তায় নয়, নানা! কাজ এ 
বক্তৃতা, তর্কঃ আলোচনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। অভিনয়, আৰু! 
প্রভৃতির দ্বারা সুসাহিত্যের ভাষাকে রূপদানের অভ্যাস হ'লে নিজে 


ভাষাশিক্ষার শাখাপ্রশাখ! ৩১ 


্তব্যও উপযুক্ত ভাবভংগিসহকারে বলতে পারবে । কোনো! শিক্ষার্থীর 
মধ্যে বাকৃপ্রতিভা নিহিত থাকলে বাগ্রীটিকে গড়ে তোলার ভার যেন 
বিগ্ভালয় নিতে পারে | 

মানুষ শুধু কথা বলেনা, লেখাপড়া করে। শিক্ষার্থী পড়তে শিখবে 
কবল নিরক্ষরতা। দূরীকরণের জন্য নয়, কাজকর্মে ও জ্ঞান আহরণে 
ভাষার মাধ্যম সফলভাবে ব্যবহারের জন্য, মানুষের সংগে ভাবযোগ 
সাধনের জন্য, গভীর সাহিত্যরস উপলব্ধি করার জন্য । 

পড়তে শেখার প্রথম প্রয়োজন জ্ঞান আহরণ করার এবং কাজের 
কথা পড়ে" বোঝার জন্য । এই কারণে শিশুকে তাঁর পড়ার মধ্যে দিয়ে 
জীবনের ব্যবহারের সংগে পরিচিত কবে" দিতে হয়। অন্যান্য শ্রেণিতে 
সে বাংলাভাষার মাধ্যমে যে-সব বিষয় পড়বে সেগুলিকে সহজে আয়ত্ত 
করার মতো] ভাষার অধিকার তার চাই। ভাষার দুর্বলতার জন্য 
জ্ঞানার্জন কঠিন হ'লে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে পেয়েও জাতীয় 
জীবনে শিক্ষা সফল হবে না। 

শিশু অল্প বয়স থেকে সাহিত্যরস উপভোগ করতে পারে ; যখন 
ছেলেভুলোনে৷ ছড়! আর ছোট গল্প পড়তে শিখবে তখন থেকেই 
সাহিত্যের সংগে তার পরিচয় । এখান থেকে তাকে উদ্দারতর সাহিত্য 
ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করে' দিতে হবে যাতে তাঁর আনন? আর কাব্যাস্বাদ দুইই 
ঘটে। তারপর সাহিত্য শিক্ষিতমনের যে মিলনসাধন করে তার মূল্য 
কম নয়। পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত শিক্ষিত বাঙালির শিক্ষিত 
ইংরেজের সংগে যতটা মিল আছে অশিক্ষিত বাঙালির সংগে তার 
একাংশও নেই বলে" রবীন্দ্রনাথ ছুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। বাংলা- 
সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাঙালিদের মধ্যে সেই অস্তরংগতা স্থাপিত 
করতে হবে, দেশের সংগে দেশবিচ্ছিন্ন শিক্ষিত বাঙালির মিলনসাধন 
করতে হবে, তাদের দেশকে চেনাতে হবে। 


৩২ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


যেমন জীবনে, তেমনি বিদ্যালয়ে ভাষার ছুই বাবহার, এক কাথি 
ও জ্ঞানিক এবং অপর ভাবময় ও সাহিত্যিক | শিশু যখন প্রথম পডে 
শেখে তখন ছড়া, গল্প ইত্যাদির মধা দিযে আনন্দে পাঠের পাথে 
সঞ্চয় করে' ক্রমশ সাহিতোর মাধ্যমেই নানা জ্ঞানবিজ্ঞানের সন্ধান পেতে 
থাকে, তখন সে দেশের, জগতের, নান! তথ্য আহরণ করতে ও জীবন 
সম্বন্ধে একটা ধারণ! করতে পারে । এইজন্য সাহিত্যপাঠের প্রসং 
বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের স্থান আছে । উপরস্ত সাহিত 
শ্রেণিতে বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধপাঠে যে শব্ধসম্তার ও ভাষাব্যবহার € 
আয়ত্ব করে তার সহায়তায় অন্যান্য বিষয়ের পাঠও সহজ ও সফল হয় 

অপরপক্ষে সাহিত্যের দ্রিকট। বিদ্যালয়ে অবহেল। পায় | বিগ্যাল 
সাধারণত যে পদ্ধতিতে এবং যতটুকু সাহিত্যপাঠ হয় তার সাহাফে 
সাহিত্যবোধ জাগ্রত করা কঠিন, এইজন্য সাহিত্যোপভোগের পাঠে 
দরকার এবং ছাত্রের! বিগ্ভালয়ের পুস্তকাগারের গ্রন্থাবলি যাতে েচ্ছা 
উপভোগ করতে পাবে সেই শিক্ষা তাদের দেওয়] চাই । বিদ্যা 
সাহিত্যালোচনার দ্বার ছাত্রদের মধ্যে মানসিক সংগ স্থাপিত করণে 
হবে। ছাত্রের! যে শুধু সাহিত্যের সমালোচনা করবে তা নয়ঃ সাহিত 
পাঠ ও অনুভব তাদের শিক্ষার অংগ হওয়] চাই। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদে 
স্থফ্টি একসংগে উপভোগ করতে পারলে সাহচর্য আরে! নিবিড হবে । 

প্রশ্ন করা হয়ঃ নিছক সাঁহিতাপাঠের কোনে মুল্য আছে কিনা 
বোধে সাহিত্যপাঠের পূর্ণত1 ; কিন্ত পাঠ তার প্রথম সোপান, এইজ 
সাহিত্যপাঠঃ বিশেষ করে? কাব্যপাঠের যথেষ্ট মূল্য আছে । নিছ' 
পাঠের ক্ষেত্রে অবশ্য নীরবের চেয়ে সরব পাঠ অধিক প্রভাবশীল 
আবার এমনও হ'তে দেখা গেছে যে, যে বিষয় প্রথম বোধগম্য হ'ল, 
সেটি বারবার পাঠে বোঝা যায়। অধিকন্ত প্রতিভাদীপ্ত সৃষ্টির স্বভা 
হ'ল গুতা ও বহ্বার্থতা। একবারে যার পৃ্ণ অনুভব হয়না ব্যাধ্যা 


ভাষাশিক্ষার শাখাপ্রশাখা ৫ 


দ্বারা তার কুল পাওয়া সম্ভব নয়। বহুত্বার মন্দিরের একেকটি দ্বার 
অতিক্রমণের দ্বারা ক্রেমা্য়েঞ্ যেমন ইফ্টদেবতার দিকে অগ্রসব হওয়া 
যাঁয়, সতঅদল পদ্মের একেকটি দলের উন্মীলনে যেমন তার হয 
উন্মোচিত ভয়, অনেক যবনিকাঁর অপসারণে যেমন সৃষ্টিবহস্য প্রকাশিত 
হয়, তেমনি বহুপঠনে, বহুদিনে, শ্রেগ্সসাহিতা মণের দ্বারে ধীরে 
উদঘাটিত হ'তে গাকে। 

শিক্ষক প্রচুর পরিমাণে সাভিতোর জোগান দেবেন । বিদ্ভালয়ের 
গন্ঠাগাঁর যথেষ্ট সম্বদ্ধ না ভ'লে পুস্তকসংগ্রহের অন্যান্য উপায় অবলম্বন 
করতে ভবে | ছাত্রেরা নিজেদের বই বদল করে" পডতে পারবে অথবা 
টাদা এবং দান সংগ্রত করে" ছোটখাট পুস্তকসংগ্রভ গণডে তুলবে । 
পাঠাবহিভূর্ত পাঠের জন্য স্থানীয় গ্রপ্তাগারগুলির সংগেও যোগাযোগ 
চাই । 

বাপকক্ষেত্রে সাঠিতাপাঠের একটি সমস্যা ভ'ল শিক্ষকেরা যে সমস্ত 
বই পড়া ছোটদের পক্ষে অবাঞ্চনীয় বলে মনে করেন সেগুলি থেকে 
ছাত্রদের সরিয়ে রাখার জন্বা কি উপায় অবলম্বন করা যায় । . 

প্রথমত “অবাগ্নীয়” বই এই প্রক।রের ভ"তে পারে, এক,--যে 
বয়সে যেরূপ বইয়ের উপযোগী অভিজ্ঞত। বা মানসিক পরিণতি হয়নি 
সে বয়সে সেরূপ বই পডা অবাঞ্ুনীয়, আর দ্রই.__যে-সব বই রুচি ও 
নীতির দিক দিয়ে হীন । এর মধ্যে প্রথম শ্রেণির বই ছাত্রদের মারাত্মক 
ক্ষতি করেনা, বরং একটি নিষেধের প্রাচীর তুলে ধরাট1ই গোপনে 
পড়ার প্রবৃত্তি দিয়ে বেশি মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে । দ্বিতীয় শ্রেণির 
অবাঞ্চনীয় বইয়ের দিকে ঝৌঁক শিক্ষক সুসাঁতিতোর প্রচুর খোর!ক 
ছুগিয়ে ও সাহিতাক উপভোগের একট। মান সৃষ্টি করে' দূর করবেন। 

চরিত্রগঠনোপযোগী সাংস্কৃতিক পরিবেশ না পেলেই কুরুচি ও 
নর্নীতির আবেদন মারাত্মক হ'তে পারে, নতুবা নয়। 


₹---৩ 


৩৪ বাংলা-ভাষাব শিক্ষাপদ্ধতি 


পডাব মত লেখাকে আনন্দ; বাবহাব ও উপভোগেব পথে আত্ম- 
প্রকাশ ও সৃষ্টিব বাজ্যে উত্তীর্ণ কবে" দিতে হবে। প্রথম লিখবাব 
সমযে আনন্দ না পেলে লিখতে শেখা শিশুপ পক্ষে কঠিন, তাই যা তাব 
ভাল লাগে সেইসব বিষষ অবলম্বনে স্বেচ্ছাপণোদি এ লেখাব দ্বাবা তাব 
লেখাব শপ্চি গঠিত হ'লে তবে মণ বাধহাঁববিশুদিণ অশ্যাস কণাতে 
হবে। বাকবণ সপ্রযোণদ্বাসা শিখবে আব বাবহ।ল শিখবে সত কাব 
ব।বহাবে | এশীয় আনন্দেন »গে চাজেব সমখয বঞপে। খেলা 
ছলে ডাকথব, বাং, ধোকান ইত দি শাপশ লী, তাপ বমপদ্ তপ 
সন্থপ্দে জ্ঞানলাত তবে, বে ১৭1] এব” কাক" দর্দীষ পথাবাতান 
গুছিযে পথাবলাঁল ম্বশ।াস ৮হধ, ০সব্পে, টিবি০, বিল, হালিব।, 
বিজ্ঞাপন ও আনবো ৬গ্ুপি পঠে পডঠে পঙ়াব অস্পাস হবে এবং 
সেওণপি যাবা শিখবে তাদেল লেখাব ও *ভাাঁম হবে| ডাতে দ্রেবাব 
জন্য এবং দোকানের বাজেব সম্পকে চিঠিপএাদি পিখে বচনাশ[ঞ 
বাঁডবে। উংবেজিতে চিটনেখাপ ক্লাস আশে, বাংশাতেও থাকা 
উচিত , শিপ তভেনি কে বসে শিক্ধকেখ গুকুমে তাখাব চেষে চিওী- 
কষ কাজে সম্পকে আন্তবিক তাগিদে শেখা অনেক অ1স বে । 

বশিযাদি শিক্ষাপদ্ধতিতে ওধু কাজ পাজ খেলা শষ, বাস্তবিক 
কাজেল মখ দিপে শিঙ্ষ।ব বাবস্থ। ভযেছে । ছেলেপিলেবা বাগাশ বা 
শিল্পসম্পবে খে কাজ করবে সে-সবেব হিসেবে বে”, বর্ণনা লিখে 
লেখাপড1 শিখবে । তাঁবতীয শিক্ষার্চমিশনেব প্রস্তাবে বিদ্যালযা 
শিন্ষাব সবস্তবে কাজ ও সমাজসেবাঁব কথা বলা হয়েছেঃ সাহিতোখ 
শ্রেণিতে সে-সব বিষয়ে আলোচন] ও লেখা হ'তে পাবে। 

এইসব খেল। আব কাজ একাধাবে জ্ঞানবৃদ্ধি, ভাষাশিক্ষা, জাগতিক 
বিষয়েব অভিজ্ঞতা ও কর্মকুশলতা দান করে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা 
সাফলা থেকে 'পুস্তকহীন” শিক্ষান আদর্শের প্রবর্তন হয়েছেঃ তাতে 


ভাষাশিক্ষার শাখাপ্রশাখ। ৯৫ 


শিশু ব্যবহারের দ্বারা লেখাপডা শেখে এবং সাহিত্যানুভূতির জন্য 
ঈচ্ছামত বয়সোপযোগী বই পড়ে, কিন্তু পাঠ)পুস্তক মুখস্থ কবেন। । 

বুনিযাদি শিক্ষায় শিক্ষণীয় বিষয়গুলি একটি শিল্পেব (প্রধীনতঃ সুতো 
৮ ও কাপঙবোন]) চাবিদিকে কেশ্দিত হয | সাধাপধণ খিগ্যালয়ে 
এপ এককেন্দ্িকত। সম্ভব পাও ৬'তে পাবে, কিন্তু বিষযসীম। আতি 4ম 
+বে' কয়েকটি সাধাবশক্ষোত্রে উত্তার্ণ ২9য| সন্তব। বস্থত আধুনিক 
শিক্ষাচিন্তা যেমন তথে।র আয্াকবণ অপেক্ষ। অভিজ্ঞতা ও অকভবেব 
পর জোব দিচ্ছে তেমনি অনেক অগ্রসনশীশ দেশে পা। এরমেব যধে। 
ত্র বিষয়কেন্দ্ ব।বজাত 5চ্ছে | কোথ।| ও অতি শাকে কেন্দে স্থাপিত 
শপে” নানা প্রকল্পের মধ, দিয়ে সমস্ত টিষয়েব অধ)যণ ও আলোচন। 
£য। কোথাও দ্রচাবটি কবে" বিষধসীমা লম্পন বে? পুভ্তব ক্ষেথে 
ঠপিত হয় (যেমন ইতিহাস, ঠগে।ল ৩৪)াদিণ মল কথাগুণি শিয়ে 
পযাজ-বিগ্যা নামক বিষয়েব পথন্চন অথব। সমাজ বিগ্য।ণ সংগে ভাষ।- 
শক্ষাক্ণেও জডিত করে” নেওষ1), খাবার কোধাও বিষ্যগুণিকে 
সম্পূর্ণ একাকার না কবে" গাপস্পরিক মহুবন্ধেব ্ধাব। পঙানো হয়| 

আমাদের বিগ্ভালায়েন বাবাধব। শিনমেখ আবভাওয়ায় উল্লিখিত 
এন্যান্য বাবস্থার প্রযোম সশ্সা অন্তথ শা হ'লেও সমপ্ত শিক্ষাৰ 
সংযোগসূত্র মাডভাষাকে প্রতে।ক বিষয়ের সংগে গভীবশাখে অন্ুবাদ্ধিত 
করার উপায়চিন্তার পয়োজন আছে । এতে বহ্প্রযোগেব দ্বারা 
এাষাব অধিকার বাডবে, বাস্তবন্ষেত্রে খিন্যস্ত হয়ে ভাষার বাবহার 
বাস্তবিক হয়ে উঠবে এবং অন্যাধ্য বিষয়ও ভাঁষার সাঁবলীলতাষ 
উজ্জ্বলতর হবে। 

এ ভিন্ন ছাত্রের! যদি মৌলিক সাহিতা সৃষ্টির উৎসাহ পয 'অথব। 
৬াতেলেখ। মাসিক পত্রিকা, খববের কাগজ বা দেয়ালপত্রী চালাবার 
সুযোগ পায় তবে সাহিতাশিক্ষা সর্বাংশে সাফল্যলাভ করবে । শিশু 


৩৬ বাংলা-ভাষ! শিক্ষাপদ্ধতি 


চিরকালের অ্রষ্টা, আত্মপ্রকাশের আকাংক্ষা তার মধ্যে আছে । এ চেষ্টা 
যাতে আদৃত ও সম্মানিত হয় শিক্ষককে সেদিকে তীক্ষ দৃষ্টি রাখতে 
হবে। তাছাড়া তাদের মধ্যে দু-একটি কবি ও সাহিত্যিকের অংকুর 
থাকতে পারে, ও তাদের স্যষ্টিপ্রেরণা যেন উৎসাহিত হয়। আমাদের 
রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের “হরিণবাটি” থেকে পালিয়ে সাহিতাসাধন! 
করেছিলেন, ভবিষ্তৃতের রবীন্দ্রনাথকে অংকুরিত' ও বিকশিত করার 
গৌরব যেন বিদ্যালয়ই পেতে পারে। 

বল1, লেখা ও পভার মধ) দিয়ে ধীরেধীরে ধাপেধাপে, ভাষাশিক্ষা 
ও সাহিতাপরিচয় অগ্রসর ভয়। এর বহু অংগ। কথা বলতে, 
বাগ.বিন্যাস করতে, তর্ক ও বক্তৃতা করতে, আবৃত্তি ও অভিনয় করতে 
শিখে ভাষার মৌখিক ব্যবহার আয়ত হয়; শব্দও বাকোর পাঠ শিখে 
পড়া শেখা হয় * পাঠ দুর্বল থেকে ক্রমে সাবলীল অনায়াসপাঠে উত্তীণ 
হয়ে কঠিনতর পাঠের দিকে অগ্রসর হয়, সাহিত্য সাহিত্যশ্রেণি ছাড়িয়ে 
অন্যান্য বিষয়ের সংগে জডিত হয়। লেখার বাঁপারেও তাই । প্রথমে 
কাজ ও খেলার মধ্যে দিয়ে, আননোর সঙ্গেঃ ছোটছোট বাক্যে সহজ 
রচনা, তারপর ক্রমে সম্পূর্ণ প্রবন্ধঃ গল্প ইত্যাদি । এর আয়োজন অনেক 
_কথাবার্তা, আলোচনা, তর্ক, বক্তৃতা, অভিনয়, বইপড়।, ব্যাখ্য। করা, 
পড়া দেওয়ানে ওয়], ব্যাকরণ, অগ্বাদ, প্রবন্ধ, গল্প প্রভৃতির মধ্য দিয়ে 
পরীক্ষাসাগর পার হ'লে তবে ছাত্রের শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে বলে' 
ধর] হয়! 

এরমধ্যে কোনো কোনে কাজ শ্রেণিকক্ষের মধ্যে, কোনে। কাজ 
কক্ষের বাইরে এবং কিছু কিছু বিদ্যালয়ের বাইরে করা হবে 
বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের আপাতিক শুক্ক রীতির আওতায় সর্ভনমূলব 
সাহিত্যিক প্রচেষ্টা প্রায় অসম্ভব বলে শিক্ষাবিদের! ছাত্রদের জনু 
সাহিত্য সমিতির স্থাপনের কথা বলেছেন । সমিতিতে সভ্যর] স্বতঃ 


ভাষাশিক্ষার শাখা প্রশাখা টু 


প্রবৃত্তভাবে কাজ করে বলে' শিক্ষকর। এক্ষেত্রে তাদের আগ্রহ; স্বভাব, 
নৈপুণা প্রভৃতির পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ করতে পারেন । 
সমিতিতে তাঁরা আনন্দের মাধ্যমে কচি অন্ৃযায়ী শিক্ষালাভ করতে 
পারে। নিয়মান্ববতিতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার অভাস, তৎপর- 
তাব বৃদ্ধি, বাক্তিত্রের বিকাশ প্রকৃতির দ্বারা তাদের মানসোৎক্ধ 
সাধিত হয় এবং বিশুদ্ধ সাহিতাবসে তাদের মবসরবিশোদন ভয়। 

বিদ্যালয়ের পঞ্চমষষ্ট শ্রেণি থেকেই ছাত্রদের সাহিত্যসমিতির গঠন 
কখতে উৎসাহিত করা যায়। সমিতির তন্তরাবধানের ভার একজন 
শিক্ষকের ওপব থাকবে এবং ছাত্রদের মধ্য থেকে সম্পাদক, সহঃ 
সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও ঠ্সাবপরীন্মক নির্বাচিত তবে। সমিতির 
শিয়মিত কার্ধবিবরণী রাখা হবে এবং প্রত্যেক সভোর একেকটি করে' 
প্রশ্নোত্তর ও সংগ্রধ্রে খাতা থাকবে । 

প্রতিমাসে টাদা সংগ্রই কর্পে বায়নিবাহের ব্যবস্থা হবে। উপরস্ত 
দাঁনগ্রহণ এবং সাহিতিাক প্রদর্শনী, বিচিত্রান্ুষ্ঠান, মাট্যাভিনয় প্রভৃতি 
ব)াপারে প্রবেশমূলা ধার্ধ কবেও অর্থসংগ্রহ করা যাবে । 

প্রতি শনিবার একঘন্টা সময় সমিতির অধিবেশনের জন্য নিদিষ্ট 
+রা যেতে পারে এবং অংশগ্রাহী ছাত্রদ্দের উৎসাহবৃদ্ধির জন্ম প্রশংসা- 
পত্র+ পুরস্কার প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকতে পারে । 

সমিতির সভারা তত্বাবধায়ক শিক্ষকের উৎসাহ ও সহযোগিতায় 
মৌলিক গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি রচনায় উদ্যোগী হবে। সেগুলি 

গ্রহ করে" হাতের লেখা পত্রিক। ও দেওয়ালপত্রীতে প্রকাশ করবে 

এবং শেষে শ্রেষ্ঠ রচণাগুলিকে বিগ্ভালয়পত্রিকায় প্রকাশের জন্য 
নির্বাচিত কর! হবে । 

বিতর্ক, আবৃত্তি ও অভিনয়কে সাহিতিক কার্ধকলাপের মধ্যে ধরা 
যায়। সাহিতাপ্রসিদ্ধ কোনে! স্থানে ভ্রমণ বা জীবিত সাহিতাক 


৩৮ বাংলা-ভাষাব শিক্ষাঁপদ্ধতি 


সন্দর্শনের বাবস্তাও সাহিতাসমিতি কববে। স্বাধীন সাহিতাপাঠ ও 
আলোচনায় উৎসাহ দেওয়, বেতারে বা সভাসমিতিতে সাঠিত্য ব্তৃতা 
শোনা! বা আলোচনায় যৌগ দেওয়া, সািত্যিকদের বিদ্যালয়ে নিমন্ত্রণ 
করে' আন] প্রভৃতি জাতিত|সমিতিব কতব্যেব অন্তগণত হবে| 

বর্তমান শিক্ষাববস্থায় বন্ধ অপচেক্টা ৪ পদ্ধতিব অপপ্রয়োগ 
রয়েছে; খু অনাবশ্ঠাক প্রাধান্য পেয়েছে, বশ আবশ্যানকে অবহেলা 
কর] ইয়েছে ? বাহিবেব বঠাবভাবিক, বাষ্ট্রিক, অর্থ ও রাজ!নতিক নান 
কারণবশত বহক্ষেত্রে মশোবিকাশেব সত্যকে খব কৰা হযেছে, 
আদর্শকে সংকীর্ণ ও বিকৃত কণা হয়েছে * বভক্ষেত্রে প্রাচীনেব প্রতি 
অনাবশ্যক মোহ ও ণুতনকে গঠণ কবায় কুগ্ঠার খলে হপদ্ধতিব প্রয়োগ 
ব্যাঙত হচ্ছে; এই সবেব মধে। দিয়ে শিক্ষাতরীব'পরিচালনা করতে 
হবে, বাস্তবে সমস্ত তুষ্ছতাণ সম্মুখীন হযে, তাকে জয় করে? আদর্শের 
প্রতিষ্ঠা কবতে হবে। 


মুখের পড়া 


াষা মান্নষের পারস্পবিক সংযোগসূত্র । মুখের ভাষাই এর সবাধিক 
ব।বহৃত বপ। শিশু যখন বিগ্ভালয়ের শিশ্নতম শ্রেণিতে ৬তি হয় তখন 
*থাবাতাই ভ'ল তার চিভাকধণের প্রধাণ উপায। তাপ সংগে কথা 
বলে", তার কথ। শুনে তাকে ভুপিয়ে, বুঝিয়ে» তার চিবিনোপন করে? 
শিক্ষক তাকে আপনার করে' নেবেন তাকে আশ্রঠাগিত করো? 
বিদ্যালয়ের নান। কাজে পিপ্ত করবেন । 

গল্পবলা কথাবাতার 'মংগ। গল্প যেমনভাবে শিশুকে মুগ্ধ করে? 
অাকর্ণ করে তেমশ আর কিছু নয়। পির গল্প সবদাই ছোট শিশুৰ 
প্রিয়। মন্তেসগির শিক্ষাব।বস্থায় অসত।কথনের আভিযোগে পৰিকাভি- 
“াস বিরোধিতা কণা য়েছে। সম্ভবত ওই শিক্ষাপদ্ধতি প্রথমে অস্থ।- 
ভাবিক শিশুদেব নিয়ে প্রবতিত হওয়।য় তাঁপ মধে) স্বাভাবিক শিশুচিত্তের 
কল্পনার এশ্বধেব দিকৃট। গ্রাহ হয়শি | বাস্তব অভিজ্ঞতাও প্রমাণ করতে 
পারেশি যে পরির গল্প মিথ্যার সহায়ক, কাজেই এগুলি সবচেয়ে ছোট 
শিশুদের কাছে নিশ্চিন্তচিতে বল। যেতে পারে । এ-ছাড। শিশুজীবনের 
প্রাত্যভিক অভিজ্ঞতার গল্পও তার! আগ্রতের সংগে শোনে । কোনো 
'কাঁনো শিশু গাডিঘোড।, ক্ণকন্জার প্রতি ও্ত্বকা দেখায়, আবার 
শন্যেবা অন্যান্য বিষয়ে আগ্রভাখিত ১য়। এইসব চাহিদা যেটাবার 
উপযোগী গল্প সংগ্রহ করার ভার শিক্ষকের, তিশি যেন সবরকমের 
গল্পের একটা সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারেন যাঁতে শিশুচিত্ের সব অংগ 
সমানভাবে বিকশিত হয়। তাছাড়া জাতক, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্র 
ইসপের কাহিনী প্রভৃতিতে এমন অনেক গল্প পাওয়া যায় যাঁতে জীবজস্ত, 


৪০ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধাতি 


গাঁছপ[লা, জিনিষপত্র প্রভৃতিকে শাঁয়করূপে কল্পনা করা হয়েছে; 
এগুলিও শিশুদের প্রিয়। 

ক্রমশ শিশুর সামনে একদিকে যেমন দেশবিদেশের নানা রপকথাব 
ভাগ্ডাব খুলে যাবে, অপরদিকে তেমন ইস্কুলের গল্প, গার্স্থ্যজীবনেব 
গল্প প্রভৃতি সে উপভোগ কববে। বই পঙতে শিখে সে গল্পের বই 
পড়তে আরন্ত করবে, কিন্তু তখনও তাব গল্পশোনার কাল অতিক্রান্ত 
হয়ে যাবেন। এবং শুধু গল্প নয়; গল্পেব ছলে দেশবিদেশের অথব1 সাহিত্য- 
ইতিহাসের নানাকথ! শুনতে সে চিরকাঁল ভালবাসবে | বিদ্যালয়ে যদি 
বাইবেব থেকে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, বড় বড সাহিত্যিক ও লেখক- 
দের সম্মানিত অতিথিবূপে আহ্বান কবে এনে ছাত্রদের বক্তৃতা শোনার 
ব্যবস্থা হয় তবে দৈনন্দিশেব জভতামুক্ত শিক্ষায় আগ্রহবৃদ্ধি হবে। 
এছাড। বেতারে শিক্ষাথীদেব জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান হয় এবং গ্রাযোফোন 
রেকর শুনে গান, নাটক, আরৃত্তি প্রভৃতিব দ্বার! শিক্ষা ও মনে রঞ্জন 
একত্রে হয়, প্রসিদ্ধ গায়ক, অভিনেতা, সাহিতিতকের কঠ শোনা যায়, 
দেশেব শ্রেষ্ঠ ব্কিদের কথা শোনা যায়। আজকাল টেপ-বেকর্ডারের 
প্রচলন হওয়াষ মূল/খাশ বক্তা, আদর্শ কষ্ধর প্রভৃতি স্থায়ী করে' 
বেখে পবে প্রয়োজনমতে। বারবাব ব্যবহার কর! যায়। 

মৌখিক পড়ানোর মূলা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচুর । শিশু যখন অতি কফ, 
ধীরে ধীরে কয়েক ছত্র পভতে পারে মাত্র তখন বইকে তার জ্ঞান- 
লাভের একমাত্র পথ করলে সে পথ তাব কাছে একরকম রুদ্ধ থাকে । 
তাই পভতে শিখবার পরও কথার ছলেই অনেকখানি শিক্ষা হওয়া 
উচিত । শুধু নিচের ও নিম্নমধ্য শ্রেণির নয়, ওপরের ক্লাসের ছেলেদের 
কাছেও অধীতবিগ্ভার চেয়ে শ্রুতবিদ্য! অধিক চিত্তাকর্ষক । কলেজের 
অধ্যাপনা ও হয় “বক্তৃতার” দ্বার] । 

শিক্ষক যদি উপযোগী উপকরণের সাহাযো সুন্দর ভংগিতে শিক্ষা 


মুখের পড়া ৪১ 


দিতে পারেন তবে তার প্রদত্ত শিক্ষ। বইয়ের শিক্ষার চেয়ে ফলপ্রদ হয়। 
মুখে মুখে জ্ঞানসঞ্চারণে ছেলের! গ্রন্থকীট হ'তে পারেন, বইয়ের কথাকে 
সরস্ব মনে করে' পরীক্ষা দিয়ে যায়না । বক্তৃতার সংগে সমীক্ষণ ও 
পরীক্ষণের দ্বার! জ্ঞান অর্জনে অভাস্ত হয় বলে" প্রমাণের যাচাইয়ের 
অপেক্ষা রাখে । এই পদ্ধতিতে ক্লাসের পডার ওপর নির্ভর করতে হয় 
ঝলে' মন দিয়ে চটপট বুঝে নেওয়ার অভাস হয়, অন্যথা! ছাত্র যদি 
জানে যে সে যতই ফাঁকি দিক না কেন, শেষ মুহূর্তে বইয়ের কয়েকটা 
পৃষ্ঠা কঠস্থ করে' নিলেই হবে» তাহ'লে শুধু যে তার শিক্ষা দোষপৃণ 
থেকে যায় ত। নয়, শিক্ষার প্রতি তার শ্রদ্ধা কমে" যায়। 

কানে শুনে শেখার পদ্দতি বালস্বভাবসম্মত | বইয়ের মধে আবদ্ধ 
থাকা অল্পবয়সের রীতি নয়। বালক তার শবীরমনকে কাজে শিষুক্ত 
করে? যে জ্ঞান অর্জন করে তা দৃঢ়ভিত্তির ওপর স্থাপিত হয়। 

আধুনিক কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষকছাত্রের আলোচনার ভিত্তিতে 
পাঠ ও কর্মপ্রকল্প গৃহীত ও পরিচালিত ভয় বলে' এতে বলা ও শোনার 
প্রাধান্য । আলোচনায় বলর যত প্রয়োজন শোনারও ততটাই । 
একজন বলবে, অপরে শুণবে এইভাবে পরম্পবের প্রস্তাব ও বাখ্যানের 
সম্পূর্ণ বোধের তিত্তিতে কাজ অগ্রসর হবে। এছাড়া বিদ্যালয়ের 
প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক কাজে নিভুলভাবে নির্দেশপালনের জন্য 
নিপুণভাবে শুনতে শেখার প্রয়োজন | 

উপযুক্ত শ্রোতৃত্বের নৈপুণ্য অর্জনের জন্য অভ্যাসের প্রয়োজন । 
শিক্ষক বা ছাত্রনেতার প্রত্যেক নির্দেশ শুনে বোঝ!, গল্প, বক্তৃতা, ভাষণ, 
আবৃত্তি, অভিনয় রেড়িও ও টেপ-রেকর্ডারে গৃহাত বিবিধ বিষয় শুনে 
তার অর্থগ্রহণ ও ভাবান্ুভব, আলোচনার সময়ে সৌজন্যের সংগে, 
ভদ্রতার সংগে পরস্পরের কথা শোনা ও বোঝা, এই সমস্ত নৈপুণাই 
শিক্ষাসাপেক্ষ | কি করে" কথিত বিষয়ের মুলকথাগুলি কানে শুনে 


৪২ ংলা-ভাষাব শিক্ষাপদ্ধতি 


ধরতে ভয, কি কবে" ধৈর্ধেব সংগে 'মপ্বেব মতামত শুনতে ভয, এইসব 
বিষষে শিক্ষক কেবল উপদেশ দেবেন না, বাববাব উপযুক্ত পরিস্থিতিতে 
কাঁজ কবিয়ে অভ্যাস কবাবেশ । অরবণপন্ধ ফল শিয়ে ছাত্রেবা 
আলোচনা কববে, সাফল। ৭ অসাঁফপে।ব বিশ্লেষণ কবে", কাবণনির্ণয 
কবে" যে-ভাবে সাঞফল। পাঁওয যায সে সেই পন্কাব অনুসবণ কববে 
এব" অসাফল/জশক পীতিগুলি এাঁডাযে চলবেন | 

শরবণশক্তিণ পাখধ ও সঙ্খা গারদিব জন্য নানাবিধ শক শুনে অন্বমানে 
কাবণনির্ধযেব অঙ্ঞাস কপা৩ ৬বে। শগবেপ নাণাবিব যানবাহন, 
কলকন্সাব শব্দ, গ্রামের পাখিব ডাক, পাতাঁণ মর্ধন প্রতে।কটি যাতে 
হা্েব সংবেদনণীল ণণপটাঙ্ে বিশিধকপে পবা দিতে পাবে এপ 
৩ৎপ ধতা অভ)াসদ্বাবাই সষ্ট হতে শাবে। 

মৌখিক শিক্ষা দুটো দিক্‌, শোন| এবং বল, আদান এব" গুদান। 
শিক্ষকের বল। ছাত্র শোনে আবার ছাণকেও বলতে হয। শিক্ষক 
সাধাবণ* শ্রেণিতে পশ্বোত্বপদ্ধাব! প'দান পলে" থাকেন, প্রতে।ক 
প্রশ্নের উত্তব যথাযথভাবে দেওয়া মাথা সৈপুণে।ব প্রাযাজন আবার 
কৌতৃহলী ছাত্র যখন প্রশিষ্বকেব প্রেবশায আগহানিত ভষে স্বতঃ- 
প্রণোদিত প্রশ্নের দ্রাব। ঘে অন বোকেনি ৩] বুঝে নিতে চাষ অথবা 
যতট্রকু শিক্ষক বলছেন তাব চেয়ে বেশি জানতে চাষ, তখন তা 
জন্যেও শুনে বোঝা ও বলে অণ্সঞ্চিৎংসা প্রণ|শ কবাব বিশেষ 
মমতার দবকাপ। 

শিক্ষাৰ মতে পবীক্ষাণ ন্বেএেও মৌখিক পবীক্ষাব স্ান আছে। 
মৌখিক পবীক্ষাব দ্বাৰা কথাবলাব যে অভ্যাস ভয তাব মুল্য ছাত্রদের 
ভবিষ্তৎ জীবনে খুব বেশি । জীবিক। উপার্জনের সম্পর্কে এবং চিঠিপত্র 
লেখায় বাতীত অধিকাংশ বয়স্ক লোন লেখাব কাজ কবেন।, তাদের 
জীবনেব অধিকাংশ কাজ ও ভাবেব আদানপ্রদ্ান মুখের কথায় হয়। 


মুখের পড়া নি 


কর্মজীবনে প্রবেশ করবার সময়েও 'অনেক ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষার 
প্রচলন আছে এবং কর্মক্ষেত্রেও অনেকের জীবিকা মুখের কথার ওপর 
নির্ভর করে । এইসব কারণে ছাত্রদ্দের গুছিয়ে, সপ্রতিভভাঁবে কথ।- 
বলার অভ্যাস করিয়ে দেওয়া আবশ্যক | 

মৌখিক প্রীক্ষায় পাঠিত বিষয়ের জ্ঞানে পরীক্ষার সংগে কথা- 
বলাব সপ্রিভ ভণ্গিবও পরিচয় নেওয়। ওয়েগাকে। বিদ্যালযেব 
নিয়তম শ্রেণিণ পবাক্ষ। সম্পূর্ণতাবে মৌখিক এব ততীয বা চতুর্থ শ্রেণি 
পর্যন্ত কিছু লিখে ও কিছু মুখে পবীক্ষ। দেওয়ার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, 
পরের শেণিতে একেবারে শেই। এ শিয়ম ভানিকর । জীপনের 
অন্যান্য প্রয়েজনের কথ। ছেডে দিশে ও ছাঁএদেব যখন কমজীবনে | 
দেবার মুখে মৌখিক ''বীক্ষা দিতে হয় এবং কাজকর্জেও কথাবলার 
«পর প্রৃতভশবে নির্ভর কণতে হয় তখন বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উচ১তম এপি পর্যন্ত মৌখিক শরাক্ষার প্র্লন থাকা দরকাব। 

যে-সব অভ্ত।াসেব দ্বাবা ছাঙের কথাবলাব শক্তির উতৎকর্ধ সাধিত 
য়ে থাকে আরন্তি তার মধে। একটি | খুব নিচের শ্রেণিতে শিশুরা 
যখন ছড।ব আরা করে তখন থেকে উদ্রঞ্লাসের শ্রেছ্ কবিতার আবৃত্তি 
"ধন্ত একই শক্তিণ ঞরমবিকাশ হঘ। আবৃ্ডিতে মৌলিক বচনাগ 
সযোৌগ নেই বলে" কেউ কেউ একে যৌখিক কাঁজের মধে) ধরতে 
চানণা, প্িস্ত এতে আত্মপ্রকঃশেব শঞ্ি বিকশিত য়ে কাবারসের 
মধো ছ।ত্রের মন মুক্তি পায়। 

আবৃত্তির উপযোগী সংগ্রহপুস্তন্ম বাংলায় কিছু কিছু প্রক্কাশিত 
ভচ্ছে। তাছাডা শিশুপাঠ; কবিতার বই ও মাসিক পত্রাদি থেকে 
এবং শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনার থেকে শিশুবালকিশোরপাঠা কবিতা নিয়ে 
ছাত্রের! স্বয়ংসঞ্চয়ন করলে সেগুলি একাধারে সাহিত্যালোচনার ও 
আবৃত্তির উপকরণবরূপে ব্যবহৃত হতে পারবে । 


৪৪ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


কবিতা মুখস্থ করায় সুপদ্ধতির প্রয়োগ না হ'লে সমস্ত ব্যাপারটা 
ছাত্রদের পক্ষে কঠিন ও ভীতিজনক হয়ে পডে। সাধারণত কবিতার 
একেকটি ছত্র বনবাব উচ্চাবণ করে' একেক ছত্র করে' মুখস্থ কর] হয়, 
কিন্ত এ অভ।1স গ্লানিকব এবং এতে মুখস্থ কব! সহজ না হয়ে বরংচ 
ভ্রমের সম্ভাবনা বেডে যায়। আনন্দের সংগে সত্বর কবিতা মুখস্থ 
করতে হ'লে আরত্তিভংগিব সাভায্য নিতে হবে। কবিতাটির অর্থ 
বুঝে সমগ্রভাবে বাববাব পড়ে, তাকে আধযত্ত কনতে হবে। এপ 
অভাসে আরন্তিব বসে মুখস্থ কবাব ক্ষমতা ক্রমশ এমন ধদ্ধি পায় যে 
ছাত্র কয়েকবাবমাত্র আবৃত্তি কবে' মুখস্থ কবতে পাবে। 

আবৃত্তি ও অভিনয়ে নিকট সম্পর্ক। আরত্তিতে ভাবপ্রকাশের 
যে-সব পন্থ। অবলম্বন করা হয় সেগুলি অভিনয়ধমী। শিশুশ্রেণির 
প্রথম থেকেই অভিনয কবা চলবে। যে অতি ক্ষুদ্র শিশু ড্রাইভাব, 
পুলিশ, সেপাই ইত্যাদি সেজে কল্পনাব উৎস খুলে দেখ, সে-ষে শৃগাল 
সেজে দ্রাক্ষাফলেব জন্য লাফাতে বা মৌমাছি সেজে নেচে নেচে মধুব 
সন্ধানে যেতে চাইবে তাতে সন্দেহ নেই। শিশুশিক্ষার প্রা সকল 
পাঠকেই শিশুর! নিজেবা ছোট ছোট নাটিকায় বপান্তরিত করতে 
পারে। এতে শিশুর পাঠ। বুঝবার সহায়তা করে এবং সাহিতারচনা 
ও অভিনয় ছুই কাজ একত্রিত হয়। 

উদ্বাহবণস্বরূপ “বনের কুকুব ও ঘরের কুকুব” বা “যুন্ময় কলসী ও 
পিতলের কলসী”ব গল্প নেওয়া যেতে পারে । প্রথমে শিশু গল্পটি 
পাঠাপুস্তকে পডলো। পুনরালোচনার সময়ে শিক্ষক প্রশ্ন করে' 
শিশুদের কাছ থেকে তাদের ভাষায় কথোপকথনটি বলিয়ে নিয়ে 
নাটযাকারে বোর্ডে লিখে দিতে পারেন। তাবপর পাত্রনির্বাচন। 
ছুই শিশুকে অভিনয় করার ভার দেওয়া ত'ল, অন্বেরা শুনবে ও পরে 
সমালোচন! করবে । প্রথম অভিনয় হয়ে গেলে বোর্ড মুছে দিয়ে অপর 


মুখের পড়া ৪৫ 


টি শিশুকে পুনরভিনয় করানে! যেতে পাঁরে। এতক্ষণে কথাগুলি 
চারদের এত অভ্যন্ত হয়ে যাবে যে বোর্ডে লেখা না থাকলেও তাব৷ 
ন্থ্ূপ ভাষায় কথা বলতে পাববে। শিক্ষক কণস্থ কর! অপেক্ষা মূল 
বষয়ানুযায়ী মৌলিক প্রচেষ্টাকে বেশি উৎসাহ দেবেন । শেষে অঙিনয় 
; সমালোচনার সাহাযো নাটকের অভ্যাস ও উৎকর্ধ সাধিত হ'ণো 
শশুর! খাতায় লিখতে পারে । 

শ্রেণিতে এবং বিদ্যালয়ের উৎসবাঁদি উপলক্ষে ছোট ছোট কবিতার 
|ভিনয় সুন্দর হয়। “কোথা থেকে আসচ তুমি ছোট্র মানুষটি” বা 
ছোটখাট কৃষক আমি” প্রভৃতি নাট্যাকারে রচিত কবিতা সাজপোষাক 
সয়ে অভিনয় করানো! যায়। অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণিতে রবীন্দ্রনাথের 
কথা ও কাহিনী'র অনেক কবিতার অভিনয় করানো যায় তবে তার 
গ্থা অন্যরূপ। এগুলির রূপায়ণে আবৃত্তি ও অভিনয়ের সংমিশ্রণ 
টে। উদাহরণস্বরূপ “নগরলক্ষ্মী” কবিতার অভিনয় করতে হ'লে 
দ্ধদেব, সুপ্রিয়া ও বিভিন্ন নাগরিকদের অংশগুলি বিভিন্ন ছাত্রকে নিতে 
বেআর সাধারণ অংশগুলি (যেগুলি কারো উক্তি নয়) পড়বার জন্য 
কদল বালককে পৃথক করতে হবে। এই বালকের দল সাধারণ 
ংশগুলি সমস্বরে পড়তে থাকবে এবং ব্যক্তিবিশেষের উ্তিস্থলে থামবে, 
এপ যার যে উক্তি সেই সেই অনুসারে তারা বলবে । উচ্চশ্রেণির 
[ত্রেরা পরিপৃণ গ্রন্থ বা উপন্যাস নাটকে বপান্তবিত করে" অভিনয় 
'রতে পারে, যথা, শরৎচন্দ্রের “নিষ্কৃতি”, “রামের সুমতি” বা ইংরেজি 
'তপাঠ্য “শিবাজি | 

বিভিন্ন বিষয়ের অন্ুবন্ধের দ্বারাও অভিনয় হতে পারে । ইতিহাস 
1 ভূগোল ও সাহিত্যের সফল অনুবন্ধ হয়। হয়তো! শ্রেণিতে বুদ্ধদেবের 
খষয়ে পড়ানো হচ্ছে তখন সাহিত্যের শিক্ষক বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে গল্প ও 
টবিতা পড়াবেন, যাছ্ঘরে নিয়ে গিয়ে বুদ্ধদেব ও কৌদ্ধযুগসম্ন্ধীয় 


6৬ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


্রষ্টব্যবস্ত দেখাবেন, তারপর ছাত্রের এতিহাসিক জ্ঞান ও সাহিত্যিক 
পরিবেশকে মিলিত কবে" নাটিকা রচনা করে" অভিনয় করবে! 
ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যে নাটকীয় উপাদানের ধশবর্ধ ছড়িয়ে 
আছে তার বূপায়ণে সাহিতানুভবের সংগে জাতীয় চরিত্র গঠিত হবে । 
বিচিত্র দেশ ভারতের ভৌগোলিক সৌন্দ্ধ ও জাতিসমুচ্চয়ও এইভাবেই 
নাটকের বিষয়বন্ত জোগাবে। 

ছোটবড কোনো ছাঁওই শ্রেণিকক্ষে র মধে। অভিনয় করে? স্তঃ 
থাকবেনা, সাজগোষাক পবে' দর্শাকর সামনে আভিনয় করতে চাইবে । 
শ্রেণির কাজের মধো নাটকের রচনা ও অভ্যাস হ'লে পর কোনে। 
ছুটির দিশে পাবপূর্ণ অভিনয়ের সুযোগ পেলে তারা আনন্দিত হবে। 
কোনো বৃহত্তর উৎসবের দিনে প্রতেক শ্ুণিকে তার শ্রেঠত) 
অব্দাণকে বূপায়িত করতে খল যেতে পাপে । বাংলাসাহিতোর শ্রেঃ 
নাটকগুলিব অভিনয়েও ছাত্রেরা সাফলা অঞ্জন করবে । 

মনোবিকাশের দিক দিয়ে অভিনয়াম্্রক কারকলাপ অত্যান্ত যুলাবান 
অচেতন অন্করণই শিশুর প্রথম অভিনয় | বড়রা যা করে তার পুনরা 
বৃপ্তি করে" শিশু জাগতিক জীবনে অভান্ত শয় বলে' অভিনয়ে তা; 
অদম্য পিপাসা । ছুতিন থেকে পাঁচছয় বছরের শিশুর জীবনই নাটব 
এবং এই নাটকে সে নিজেই নাট্যকার, নায়ক ও দর্শক | এই নাটণ 
তার আস্জিজ্ঞাসার স্বরূপ, “আমি কে?” এই প্রশ্নের উত্তরসন্ধান 
এরপর পাচ্ছয় থেকে দশবারো! বছরে নিজের সংগেসংগে সমাজে, 
পরিচয়-_মাতাপিতী, শিক্ষকগুরুজন, ভাইবোন, বন্ধুবান্ধব এদে' 
চরিত্রের রহষ্য উদঘাটিত হয় ন্বাটকের চরিত্রাবলির আচরণের মধে 
দ্িয়ে। এই বয়সের স্বরচিত নাটকের চরিব্রগুলি যে-কোনো দেশ 
কালপরিবেশে বিচরণ করুকন কেন তাদের মধ্যে আশপাশের চেনা 
পরিচিত মানুষগুলিরই প্রতিফলন দেখা যায় বাংল! সাহিতের শ্রে 


মুখের পড় ৪৭ 


[৮কেব বপাঁষণে শিজেদেষ ডুবিয়ে দিযে তাবা নিজেদেব চাবিত্রিক, 
[ানসিক, ভাবগত, নাণ। সমস্যাব সমাধান এবং বক্কিসন্তাব মুক্তি পাঁষ। 

গল্পবলা মৌখিক কাজেণ একটি প্রধান অংশ | শিশুব প্রথম কথা 
]ণবাক)বপ ধাবণ কণে নাঃ শব্খ ৩ন ৩ |ব প্রধান উপজীব্য, তাবপব 
স ধীবে ধীবে বাক্যি৬্গি খাও কবে । যখন সে বিদ্ভালষে শাসে 
"খপও তাব ছ'এট কথায 11ঞ সাপবাণ ই৮৮| পধণ থ|কে, তাৎ প্রথণ 
পথম শিক্ষ€ গপ্প বলবেন, শিশু উতহব। ক্রমশ শশ্তও গল বণবে । 
*ক্ষপ তাতে বাক)গঠন ও বাখ | পপ] বচন কসতে শেখাবেন । 
ঝি দেখি গল বশাশো এব ভা] উপায় । যেমন, এক্ট। চাবি 
পখানো হলযাঠে এবটি গে মেযে আবধখাণ।]জলিপি হাঠে নিযে 
পঙশ কোলে কবে দাডিষে আছে | ছখিণ ধণপ| শীস কাজ, শিদ্ত 
। নর বলা আ হজনব । 

যা চে।খে দেখা যা তাব পণপাৰুঁ9 ভখে এইবকম- “একজন 
বে দাডিযে আছে । তাবঙ্ঠাতে |াখখশ|জিদিতি আছে। তাঁব পোলে 
এ্ঁড1 পুতুপ আছে । পু$ বজামা শীল। মেষেচিণ শাডি লাল।” 

তৎপবিবতে শিক্ষণ যদি শিয়লিখিত খণনেণ প্রশ্নোব্ব সাঠাষে। 
তাপ কল্পনাশক্তিকে জাগ্রত ণবঠে পাবেন তবে বিববণটি সবস গল্পে 
গপিণত৩ হবে । যথা, 

মেষেটিৰ নাম কি? ওকে পুতুল ঞে দিয়েছে? পুভুপেখ শাম 
কি? ও জিলিপি শিষে ক খবচছ? শুধু একাএকা খাচ্ছে কি? 
িশিপি ওব কেমন লেগেছে? 

এব থেকে প্রশ্নোত্তবসহাষে এইবকম গল্প দাভাতে পাবে--পবাণ। 
লক্ষ্মী হযে পডাশুশো কবেছিল খলে' তাব মা তাকে একটা পুতুল 
দিলেন। সে পুতুলেব নাম দিয়েছে সোনা । বীণা! আব (সানা ছ'জনেই 
জিলিপি খেতে ভালবাসে । তাৰ প্রায় জিলিপি খা |” 


৪৮ বাংলা-ভাষার শিক্ষীপদ্ধতি 


গল্পটি বড়দের কাছে তত চিত্তাকর্ষক না হ'লেও ছোটরা এতেই 
আনন্দ পাবে । একটি মেয়ে বাঘ আর ঘোড়ার কথোপকথন নিয়ে এই 
গল্পটি বলেছিল-_“বাঁঘ রাস্তার ধারে বসে আছে, এমন সময়ে ঘোড 
এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলো “বাঘ, তুমি আমার কীচি নিয়েছ ?”_বাং 
বল্প-_“না, আমি তোমার কাঁচি শিইনি__” ঘোঁডা তখন রাগ করে বনু 
_-তুমি কিচ্ছ জাননা, খালি বসে" বসে" খাও আব ঘুমোও-_। 

এইভাবে প্রথমে চিত্র ও চিত্রপরম্পরা অবলম্বন কবে' গল্প লিখ 
পরে ছবির অবলম্বন ছাড1 শিশু নিজের খেলার বিষয়ে, ব্যক্তিগত নান 
অভিজ্ঞতার বিষয়ে অথব| সম্পর্ণ কল্পিত বস্তু নিয়ে গল্প রচনা করতে 
পারবে । শিক্ষকের কাছে শোনা এবং বইয়ে পড়া গল্পের পুনবাবৃি 
করেও তারা আপন পাবে। 

গল্প বলার সময়ে কয়েকটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে 
প্রথমত ছোট ছেলেপিলেকে যেন লম্বা গল্প বলতে না দেওয়া হয়। লঙ্ব 
বক্তৃতায় বডদেরও অনেক সময়ে খেই ভারিয়ে যায়, ছোটদের তাই দি 
অনাবশ্যক বিডদ্বিত করা বাঞ্চনীয় নয়। নিচের ক্লাসের গল্পগুলি খু 
সংক্ষিপ্ত হওয়] ভাল : প্রথম প্রথম কয়েকটি মাত্র বাক্যই যথেষ্ট, কেননা 
পারম্পর্য রক্ষ! করে" তাঁর বেশি ধারণা করার সামর্থ্য শিশুর থাকেন! 
তাছাড়া একজন অনেকক্ষণ বক্তৃত1 দিলে শ্রেণির অন্যান্য ছাত্রদের ধের 
চুতি ঘটার সম্ভাবনা | এইজন্য লম্বা গল্প হ'লে শিক্ষক সেটি বলার কাং 
শ্রেণির ছাত্রদের মধো ভাগ ক'রে দেবেন । 

দ্বিতীয়ত ছাত্র যখন গল্প শুনে বা পভে' গল্প বলবে তখন শিক্ষ 
যেন তাকে সেটি সম্পূর্ণরূপে নিজের ভাষায় বলতে বাধা না করেন 
শিক্ষকের ভাষা বা বইয়ের শব ব্যবহার করে” ফেলা তার পদে 
স্বাভাবিক, সেট! এড়িয়ে চলার চেষ্টা করলে গল্পের খেই হারি 
যাওয়] সম্ভব । তাছাড1 বইয়ের ভাষা সহজভাবে আত্মসাৎ করছে 


মুখের পড়া ৪৯ 


পারলে ভাল ছাড়া মন্দ হওয়ার কথা নয়। শিশু যদি বৃষ্টির সময়ে বলে 
-টাপুরটুপুর রষ্টি পড়ছে”*__বা চিড়িয়াখানার বাঘ দেখে বলে - “ওর 
গায়ে কালো কালো দাগ” তখন বুঝব যে ছডার বাক্য তার মুখে এসে 
তার প্রকাশভংগিকে সম্দ্ধ করছে । শিক্ষককে শুধু এইটুকু দেখতে হবে 
য ছাত্র যেন অর্থট৷ পৰিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করে আর ভাষাটা চেষ্টা 
চরে মুখস্থ না করে। 

কর্নভিত্তিক শিক্ষাঁপদ্ধতিতে কাঁজ অবলম্বনে আলাপ-আলোচনার 
[রা সপ্রতিভভাবে কথাবলাব অভ্যাস হয়। প্রকল্প গ্রহণ ও পরিচালনে, 
কর্মপদ্ধতির নির্ধানণে কর্মফলের মৃল্যায়ণেঃ বিষয়বন্তর সংগ্রহ ও 
নংকলনে শিক্ষকগাত্র ও ছাত্রদের পারস্পপ্বিক আলোচনার সময়ে বিষয় 
ও মতের প্রকাশ, ভাববিনিময়, সহযোগিতামুলক আলাপ, পরমত- 
হিষুরতা প্রভৃতির ভিত্তিতে কথাবার্তার অভ্যাস হয়। তথাসংগ্রহের 
দময়ে প্রশ্ন করার নৈপুণ্য বিবতিত হয় । কোনো! প্রতিষ্ঠানসন্দর্শনে বা 
বিশিষ্ট ব্যক্তির সংগে কথাবলায় কি কি জানতে চাওয়ার প্রয়োজন, 
৯৪ থেকে তার তালিক1 করে" নিয়ে যথাযথভাবে, ভদ্রোচিত 
বারের দ্বারা উত্তরগুলি সংগ্রহ কর] এই অভ্যাসের বিষয়ীভূত | 
ঠাছাড] শ্রেণির সামনে গৃভীত পরিকল্পনা ও কৃত কাজের বিবরণী দিয়ে 
ত্রর। ছোটখাট বক্তৃতা দিতে শেখে | কোনো কোনে বিদ্যালয়ের 
নচের শ্রেণিতে দিনের প্রথম কাজ হয় “খবর বল।”। এতে আগ্রহজনক 
টনাগুলি উৎসাহের সংগে বলা ভয় এবং অনেক সময়ে দেয়ালপত্রীর 
[ধো নিবদ্ধ করা হয়। 

বিগ্ভালয়ে ছাত্রপ্রকাশন ব্যবস্থা ও বিভিন্ন বিষয়ক সমিতির প্রচলন 
[কলে বিভিন্ন কাজের সম্পকিত আলোচনা, পরিচালনা, বিজ্ঞপ্রি, 
নর্দেশ, ঘোষণ1, ভাষণ প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে ছাত্রদের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে 
ধভূতভাবে কথাবলার অভ্যাস হয়। 
ক--৪ 


৩ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


তর্ক এবং আলোচনা মৌখিক কাজের বপভেদ । অতি অল্পবয়তে 
যুক্তিতর্কের ক্ষমতার ভাল বিকাশ হয়না বলে” অনেকে এই অভ্যাসবে 
নিচের শ্রেণিতে প্রযোজ্য বলে" মনে করেননা । কিন্তু নিচের শ্রেণি' 
শিশুর। যখন অন্যের ভাষা, উচ্চারণ বা কথাবলার ভুল ধরে" দেয় কিংব 
কোনে! ছবি বা গল্পের উৎকর্ষাপকরের সম্বন্ধে মতপ্রকাশ করে তখন। 
তারা সেই বৃত্তির পরিচয় দেয় । কর্মভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুব 
পারস্পরিক সহযোগিতায় নানারূপ কর্সপরিকল্পন। গ্রহণ করে? অি 
অল্প বয়সেই আলাপ আলোচনাব ক্ষমতা বিকশিত করে। যে-স 
বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে স্বায়তশাসনের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সেখানে 
মন্ত্রিনির্বাচন, শ্রেণিশৃংখলারক্ষা। প্রভৃতি নানা বিষয়েব মধ্য দিয়ে শিশুদে 
আলোচনার অভ্যাস হয়। তারপর নিম্মমধ্য শ্রেণিগুলিতে ও 
প্রক্রিয়ার রীতিমতো প্রয়োগ করাতে ও উচ্চশ্রেণিতে আলোচনা : 
তর্কসভার ব্যবস্থা হ'তে পারে | 

বিদ্ালয়ে আলোচনা বা তর্কসভার অনুষ্ঠান করতে হ'লে প্রবন্ধ 
রচনার মতোই যতু নেওয়ার দরকার | প্রবন্ধ লেখাবার আগে যেম 
বিষয়বস্তটি নানা ভাবে, সবদিক থেকে আলোচনা করা হয়» আলোচন 
ও তর্কের আগেও তেমনি কর! চাই । কথাবার্তাব মধ) দিয়ে বিষয়টি 
সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণ। হ'লে পর শিক্ষক ছাত্রদের বিদ্যালয়ের পাঠাগা 
থেকে বই বা বইয়ের অংশ পড়ে" জ্ঞানরৃদ্ধি করার নির্দেশ দেবেন 
আলোচনা ব! তর্কসভার দিন যাতে পূর্বনির্ধারিত বন্ত1 ভিন্ন শ্রেণির অ' 
সকলেও আলোচনায় যোগ দেয় সেদিকে শিক্ষক দৃষ্টি বাখবেন | 

ক্লাসের পাঠেক মধ্যে কোনো জমস্যাপূর্ণ বিষয় থাকলে সেটিতে 
অবলম্বন করে' তর্ক বা আলোচন। কর! যায়। উদাহরণস্বব্ূপ গ্রাম 
জীবনের বর্ণনামূলক কবিতা বা! প্রবন্বপাঠের পর গ্রাম্য ও নাগরি: 
জীবনের আপেক্ষিক উৎকর্ধাপকর্ধ সম্বন্ধে তর্ক এবং ওয়াজেদ আলি 


মুখের পড়া ৫১ 


“ভারতের বৈশিষ্টা” পাঠের পর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক 
আলোচনা সফল হয়। বাইরের বিষয় নিয়ে আলোচনা ব! তর্ক করাতে 
হলে বিষয়টি যেন চিত্তাকর্ষক এবং ছাত্রদের অভিজ্ঞতার সংগে 
কোনোভাবে জড়িত হয়| 

তর্ক ও আলোচনার মধ্যে পদ্ধতিগত প্রভেদ আছে । তর্কের জন্য 
ছুটি প্রধান ও ছুটি অপ্রধান বক্তা নির্দেশ করে' দিতে তয়, তাদের বলা 
হয়ে গেলে অন্যেরা যোগ দেবার অধিকার পায়। আলোচনায় একজন 
বিষয়ের উত্বাপনকর্তা ও কয়েকজন প্রধান বক্তা নিদিষ্ট থাকে । তর্কে 
বিষয়ের দুইদিক দেখাতে হয়, কিন্তু আলোচনায় নানাভাবে বিশ্লেষণ 
করা ষায়। তর্কে বক্তাদের দুইপক্ষের একটিকে অবলম্বন করতে হয়ঃ 
আলোচনায় নিরপেক্ষ বন্তৃতাঁর স্থান আছে। তর্কের নিয়ম আইনসভার 
নিয়মের অনুসারী, আলোচনার তেমন কড়! নিয়ম নেই। 

উদারতা ও নিরপেক্ষতার দিক দিয়ে তর্কের চেয়ে আলোচনা বেশি 
বাঞ্থুনীয় ; অপরপক্ষে তর্কে নিয়মানুযায়ী কীজ করার পদ্ধতির (1010781 
0:0০6081) অভ্যাস হয় । বস্তুত ছুইই সমানভাবে ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তির 
উৎ্কর্ধসাধনের উপযোগী । 

এইভাবে নান] বিশিষ্ট মৌখিক কাজ ও ক্লাসের সাধারণ পাঠের 
মধ্যে কথাবলার অভ্যাস হয়। এইজন্য প্রশ্নবহুল এবং কণ্কেন্ত্রিক 
শিক্ষাপদ্ধতির এত আদর। ইংরেজিতে একটা প্রবচন আছে--141006 
01510107 51.0010 106 5601 200. 1500186210৮) কোনে। শিক্ষাবিদ 
এটিকে পরিবতিত করে" বলেছিলেন [17৩ 01585 €5501567 9150010 
05 5661) 2150. 1301 1)6210+,_-অতদূর অগ্রসর না হয়েও বলা যায় যে 
নিজে কম কথা বলে' ছাত্রদের কাছ থেকে বেশি আদায় করতে 
পারাতেই শিক্ষকতার কৃতিত্ব । 


পাঠ ও পাঠ্য 


আলোচনার স্ববিধার জন্য পডা এবং লেখা! এই ছুই কাজের বিষয় 
পৃথক পরিচ্ছেদে নিবদ্ধ হ'ল, কিন্তু শিক্ষককে সর্বদা মনে রাখতে হবে 
যে কাজ ছুটি অংগাংগিভাবে জড়িত এবং শিক্ষাক্ষেত্রে একসংগে 
পরিচালিত হয় । আরে মনে রাখতে হবে যে আধুনিকতম পদ্ধতিসমূহে 
পড়তে শেখার আগে লেখার যন্ত্রগুলি শিশুর হাতে দেওয়! হয়, 
অক্ষরকে অক্ষর বলে' চিনতে শেখার আগে সে তার আকৃতির সংগে 
পরিচিত হয় এবং সেই আকৃতি তাঁর চিত্রাংকনপ্রচেষ্টার মধ্যে আত্ম- 
প্রকাশ করে । এই স্তবেব লেখা সচেতনভাবে লেখার পর্যায়ে পড়েনা 
বলে' শিক্ষকতার জন্য লেখার সামান্য আগে পডাকে স্থাপিত কর যায়। 
তাছাড়। পভার চেষে লেখাঁৰ কাঁজ জটিল, কেনন। পড়ার মধ্যে চোখের 
কাজ আর লেখায় চোখ আর হাতকে একযোগে কাজ করতে হয়। 
আগেকার দিনের মত বর্ণপরিচয় ও অক্ষর মুখস্ককরার পথে পড়তে 
শেখার বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি এখন অচল, এখন সমগ্র বাকা এবং শব্দ 
নিয়ে বাক্যানুক্রমিক ও শব্দানুক্রমিক পদ্ধতিতে শিশুর পড়া আরম্ভ 
হয়। এর কারণ, প্রথমত, প্রাচীন পদ্ধতির যধ্যে আনন্দের স্থান 
ছিলনা, মেরে ধরে? অক্ষর মুখস্থ করানোর মধো যে ধরণের নীরস 
মজুরি আছে সেটা শিশুম্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। পডতে ছুষ্টুমি করা 
বা অনিচ্ছাপ্রকাশ এই পদ্ধতির ব্যবহারের ফল। শিশু যাতে আনন্দ 
পায় সেই কাজ করতে চায়, পড়তে শেখায় সে যদি প্রচুর আনন্দ পায় 
তবে সে মনোযোগ দিয়ে পডবে এবং তার শিক্ষা দ্রুতগতিতে অগ্রসর 
হবে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক বর্ণের সৃশ্্স কারিগরি শিশুর অনভ্যন্ত চোখে 


পাঠ ও পাঠা ৫৩ 


(রা পড় অসম্ভব বলে' বাক্য ও শব্দের সমগ্র রূপই তার পক্ষে চেন। 
নহজ হয়। 

এই কারণে শিক্ষার পদ্ধতি ও এখন বইয়ের মধো আবদ্ধ নয়। কাজ 
বা খেলার মধা দিয়ে শিক্ষা লাও করলে শিশুর নিজের ক্রিয়াকলাঁপই 
তার মনে পড়ার সহজ তাগিদের সৃষ্টি করে । যথা, ডাকঘর বা 
দোকানের খেলায়, কিংবা! বাগানের কাজেব ঠিসাবে, যে শিশু পডতে 
্লানে তার সুবিধা দেখে আর সকলেও পড়া শিখতে চায়। তাছাড়া 
বগ্ভালয়ের দৈনিক কার্যসূচিতে পডাশোনার আরে| নানা প্রয়োজন 
পুষ্টি করা যায়। যেমন, প্রতে।ক শিশুর বসার ও জিনিষপত্র রাখার 
জ|য়গায় নাম লেখা থাকলে সে নিজের নাম পড়তে শিখবে । তারপর, 
প্রতোকদিন শ্রেণিতে মাস' বার, তারিখ টাঙিয়ে দেবার বাবস্থা থাকলে, 
সই কাজের পাল! পাবার লোভে শিশু সেগুলি পডতে শিখবে । 

তাছাডা ছবি ও জিনিসের সাহাযো পড়তে শেখান যায়। শিশু যা 
ভালবাসে সেইসব জিনিষ বা তাঁর ছবি দেখিয়ে তার সংগে স্পষ্ট করে' 
লেখ! তার নাম দেখাতে হয় £ এই প্রক্রিয়ার পুনরারৃত্তির পর শিশু 
নামলেখা কার্ড দেখেই লিখিতশব্দ উচ্চারণ করতে পারে । এই পদ্ধতি 
অভাসের (০0150100718) ভিত্তিতে স্থাপিত । এব ব্যবহারের জন্য 
শিক্ষক উজ্জ্বল; সুন্দর জিনিষ ও ছবি সংগ্রহ করে" রাখবেন এবং 
সেগুলির নামলেখা মজবৃত কার্ড তৈরি করবেন। পডতে শেখ! হয়েছে 
কিন] পরীক্ষা করাঁর জন্ম জিনিষ ও ছবি আলাদা] গোঁচ্াঁয় রেখে মিলিয়ে 
দিতে বলা যাঁয়। তাতে খেলা আর পড়। একসংগে হয়। 

বাক্যান্ক্রমিক পদ্ধতিতে শিশু সমগ্র বাকা নিয়ে পডতে শিখবে । 
করাসের নির্দিষস্থানে স্প্ট অক্ষরে নান! বিজ্ঞপ্তি লিখে টাঙিয়ে রাখলে 
সেগুলি বুঝবার জন্য পডতে শেখার উৎসাহ হবে। যেমন বাজে 
কাগজের ঝুঁড়ির কাছে লিখে রাখ! যায়--এখানে বাজে কাগজ ফেল” 


&৪ ংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


দরজার গায়ে লেখা যায় “দরজা বন্ধ কর”--ইত্যাদি। নিচু ক্লাসে 
ছবি ও লেখা মিলিয়ে নোটিস দেওয়ার পদ্ধতি ভাল, যেমন, কোনো 
খেলার নোটিসে সেই খেলার ছবি দেওয়া যায়, যদি খাওয়াদাওয়ার 
ব্যাপার থাকে তবে ভোজের ছবি দেওয়া! যায়। ক্রমশ শিশু ছবির 
সাহায্য ছাড়াই নোটিসের অর্থ বুঝতে শিখবে । 

পড়তে শেখার জন্য 32812 ০295৮ এরও ব্যবহার করা যায়। 
লম্বা কার্ডৰোর্ডের টৃুকরোয় কাজের বর্ণনা বা হুকুম লেখ। থাকে, 
শিশুদের সামনে সেগুলি একে একে তুলে ধরলে তারা সেই অনুসারে 
কাজ করে| যেমন, কার্ডে যদি_-“আমরা এমনি করে' ঘোড়ায় চডি” 
_-“আমরা এমনি করে" নৌকো চালাই”- ইত্যাদি কাজের উল্লেখ 
থাকে তবে শিশুরা সেগুলি দেখে তার অভিনয় করে । কার্ডে যদি-_ 
“উঠে দাড়াও৮--“বোসো”--“দরজা খোলো”-প্দরজ1 বন্ধ কর”-_ 
প্রভৃতি নির্দেশ লেখা থাকে তবে তারা তা পালন করে । কার্ডে যদি 
প্রশ্ন লেখা থাকে তো শিশু মুখে তার উত্তর দেয়। এতে খেলা ও 
পড়ার সংগে অভিনয়ের আনন্দ মিলে যায়। কার্ডগুলিকে দুই অংশে 
ভাগ করে" মিলিয়ে নিতে বলে? শিক্ষার পরীক্ষা কর] যায় । এইভাবে 
শব্ধ ও বাক্যানুক্রমিক দ্বই পদ্ধতির মিশ্রণ পড়তে শেখানো ভালো । 

এই পদ্ধতি ব্যবহার করার সময়ে শিক্ষককে সতর্ক থাকতে হবে 
সাবধানতা অবলম্বন না|! করলে অন্ুকরণের অভ্যাস হতে পারে। 
বুদ্ধিমান শিশুরা অর্থ বুঝে কাজ করে কিন্তু অন্যেরা তাদের দিকে চেথে 
অন্নকরণ করে' পার পেতে চায়। 

বাংলাভাষায় ফলা ও যুক্তাক্ষরের ব্যবহারকে অনেকে স্বাভাবিব 
শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগের অন্তরায়স্ববূপ মনে কবেন। যুক্তাক্ষরবজিৎ 
শিশুসাহিত্যরচনার চেষ্টা হয়েছে বটে, কিন্ত তার অসুবিধা এই ৫ 
শিশুর পরিচিত, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পকিত যে-সব বদ্ধ, মানুষ ও ভাব এ 


পাঠ ও পাঠা ৫৫ 


'্ধতির ভিত্তি সে-সবের যুক্তাক্ষরবজিত নাম খু'জে পাওয়া কঠিন এবং 
1াওয়া গেলেও সাধারণভাবে ব্যবহৃত যুক্তাক্ষরসমন্থিত শব্দই শিশুর 
"ক্ষে বেশি সহজ হয়। এ বিষয়ে মধ্যপথ অবলম্বন করাই ভাল, অর্থাৎ 
্কাক্ষর এড়িয়ে চল! হবে, কিন্তু ভাষা ও ভাবের অস্বাভাবিকতা 
নম্পাদ্দন করে সেগুলিকে বর্জন করা হবেনা । এইরূপ নির্বাচন ও 
নংষিশ্রণের চমৎকার উদ্াভরণ রবীন্দ্রনাথের “সহজপাঠ৮”। বস্তত 
র্ণানুক্রমিক পদ্ধতি ব্যবহার না করলে যুক্তাক্ষরের সমস্যা এড়িয়ে 
মাওয়া সহজ হয়। 

শিশু যেমন একদিকে বিবিধ কাধিক প্রয়োগ ও ব্যবহারের দ্বারা 
গাষাযন্ত্র আয়ত্ত করবে? অন্যদিকে তেমনি সংগে সংগে সাহিত্যচর্চাও 
লবে । কোনো! কোনে! আধুনিক শিক্ষাবিদ বলেন যে শিশুর সাহিতা- 
শঠের প্রয়োজন নেই, কিন্তু রসবোধের বিকাশ বিনা মনোগঠন ও 
ঠাবসমৃদ্ধিসাধন সম্ভবপর হয়ন| বলে শিশুকে প্রথম থেকে সাহিত্যের 
শ্ুখীন করতে তবে। ছড়া ও গল্প শিশুর প্রথম সাহিত্য । পড়তে 
শখার আগে গল্প শোন। ও আবৃত্তির মধ্য দিয়ে এগুলির সংগে পরিচয় 
াধিত হয়। পড়ার কিছু অভ্যাস হ'লে উজ্জ্বল ছবি ও বড় বড় হরফ- 
ওয়াল! ছোট ছোট বই পড়তে দিতে হয়। শিক্ষক যদি বড় বড় ছৰি 
কে তার নিচে দ্ুই-এক ছত্র করে" কবিতা! ব1 গল্প লিখে দেয়ালপত্রের 
[তো টাঙিয়ে রাখেন তবে সেগুলি সব সময়ে শিশুদের সামনে থেকে 
ভাব বিস্তার করবে । 
_ অপেক্ষাকৃত অগ্রসরগীল ছেলেরা লিখবার অভ্যাস করতে যে-সব 
বি ও গল্পের বই তৈরি করে সেই বই এদের পড়তে দিলে ছবি ও গল্প 
[লিয়ে পড়া আনন্দবজনক হবে। তাছাড়া এরোপ্লেন, মোটর, 
ব্লগাঁড়ি, পাখি, ফুলফল, জীবন্ত প্রভৃতির বিষয়ের ছবির বই থেকে 
ণশুর] যেশ্যার রুচি অনুযায়ী পড়ার খোরাক সংগ্রহ করবে। এগুলি 


৫৬ বাংল।-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


রাখার নির্দিষউ জায়গ] থাকবে, শিশুর! ইচ্ছামতো নিয়ে, পড়ে" আবার 
তুলে রেখে দেবে । শিশুশ্রেণি আর বিগ্ভালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির 
পৃথক বইয়ের আলমারি থাকলে শিশুরা নিজেরাই ওই গ্রন্থাগারের 
পরিচালন1 করবে এবং স্বাধীনভাবে পড়াশোনা করে" আণন্দ লাভ 
করবে | ছাঁপা বই কেনবার সময়ে এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাঁতে 
শিশুরা শিক্ষকের সামান্য সাহাযোই সেগুলি পড়তে ও বুঝতে পারে । 

ব্যাবহারিক' ভাষাশিক্ষা ও স্বাধীন সাহিত্যপাঠ মিলিয়ে “পুস্তকহীণ' 
শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন হয়েছে । এতে শিশুশ্রেণি এবং বিগ্ভালয়ের 
প্রথম ছুই শ্রেণির জন্য নিদিষ্ট বাংলার পাঠ্যপুস্তক থাকেনা, বহুকথন 
ও ভূয়োলিখনের দ্বারা কার্ষক্ষেত্রে ভাষাজ্ঞান আয়ত্ত হয় আর ছো? 
গ্রন্থশালায় বহুপঠনে জ্ঞান আহরণ ও বসৌপভোঁগ হয়। 

তৃতীয় শ্রেণির আগে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার না করাই বাঙ্থৃনীয় 
কিন্তু নিতান্তই কোনে বই নিদ্দিষ্ট করতে হ'লে প্রচ্ছদপট, ছবি, ছাপা 
বাধাইয়ের সংগে বিষরবস্তর উপযোগিতার দিকে দৃষ্টি রেখে নির্বাচ, 
করতে হবে । শিক্ষক যদি একটি বইয়ে আবদ্ধ না থেকে, বিভি; 
বইয়ের শ্রেষ্ঠ উপাদান সঞ্চয় করে? “পুস্তকহীন” প্রণালিতে শিক্ষা দে' 
তবে ব্যাবহারিক ও সাহিতিাক শিক্ষার মধ্যে কিছুট। সমন্বয় সাধিত 


হয়। 

তৃতীয় শ্রেণি থেকে ছাত্র পাঠাপুস্তকের ধরার্বাধা পাঠের অধী' 
হয়। বাংল! পড়ার বইয়ে কবিতা ও গল্স ছাড়া নানাপ্রকার জ্ঞান 
বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলিত হয়। সেগুলির সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ে' 
আলোচনার উপযোগী ভাষাজ্ঞান ও শব্ধসম্ভার আয়ত্ত করে' মাতৃ 
ভাষার মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষালাভের হবিধ! হয়। 

তাছাড়। এতে অন্যান্য শ্রেণির পাঠের সংগে বাংল পড়ার অনৃবঃ 
স্থাপিত হয়। বিগ্ভালয়ে সাধারণত যেসব পাঠাপুস্তক পড়ানো হয় তা 


পাঠ ও পাঠা ৫৭ 


মধ্যে এর বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। “কিশলয়ে" এমন কতকগুলি 
পাঠ আছে যার সংগে পরিবেশপরিচিতি, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির কথা, 
প্রকৃতিপাঠ প্রচ্চতির অনুবন্ধ হয়। অন্য বইয়ে “দাঞ্জিলিং” প্রবন্ধ 
পড়ানোর সময়ে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সংস্থানের বিষয়ে বল! যায় 
ধতৃবর্ণন পাঠ্য হ'লে প্রকৃতিপাঠের সংগে যুক্ত করা যায় ১ “বিমানপোত' 
প্রবন্ধ অবলম্বন করে" আকাঁশযষানের উন্নতি ও পরিণতির আলোচন! 
হয়) “সেকেন্দ্রা” কবিতায় ইতিহাস ও ভূগোলের মিলনের সুযোগ 
পাওয়া যায়। 

তথাচ সাহিত্যে পাঠাপুস্তকের সহায়তায় ছাত্রকে বাংলা 
সাহিতোর সংগে পরিচিত করে" দেওয়া সাহিত্যপাঠের মূল উদ্দেষ্ঠ | 
সুখের বিষয় আধুনিক সাহিতাসংকলনগুলিতে উকৃষ্ট সাহিত্যাংশের 
উদ্ধৃতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু মাতৃভাষার সাহিত্যের সেটুকু 
পরিচয় যথেষ্ট নয় | বাংলার শিক্ষককে মনে রাঁখতে হবে যে বইখান! 
পাঠের পথনির্দেশকমাত্র এবং বইকে দ্বারস্বরূপ গ্রহণ করে” বিরাট 
সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশই শিক্ষকতার আসল লক্ষা । আজকের ছাত্রের! যে 
পড়া করে তার সংক্ষিপ্রসার খোঁজে নোটবইয়ে+ কিন্তু তাদের মধ্যে এই 
বোধ জাগ্রত করতে হবে যে পাঠ্যপুস্তকই তাদের নোট বা সংক্ষিপ্তসার, 
আসল পড়ার বিস্তার তার চেয়ে অনেক বেশি । 

পাঠাপুস্তকশির্বাচনের সময়ে তার চিত্তাকর্মকতা। ও সরসতার প্রতি 
দৃষ্টি বাখতে হবে। অনেক শিক্ষক পডার বইয়ের চিত্তাকর্ষক হওয়া 
পছন্দ করেননা) কেশন1) তাহ'লে ছাত্রের আগেই বইটি শেষ করে' 
পাখবে, তার পভাবার কিছু থাকবেন], তার! ক্লাসে মনোযোগ দেবেনা । 
এই যুক্তি ঠিক নয়, কারণ যে বই পডতে ভাল লাগে সে বই দু'বার 
কেন, দশবার পড়বারও আগ্রহ থাকে । তাছাড] শিক্ষকতার ওপরও 
ছাত্রের মনোযোগ অনেকাংশে নির্ভর করে; শিক্ষক যি ক্লাসের 
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পডাকে ব্যাখ্যা ও শব্দার্থের সংকীর্ণ পথে নিয়ে চলেন তবে বস্ত্ব যতই 
নতুন হোকনা কেন ভালো! লাগবেনা । অথচ বহু পরিচিত, পঠিত, 
পুরাতন বইকেও সাহিত্যালোচনার উদার ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করে" দিলে 
ছাত্রের উৎসাহপূর্ণ সহযোগিতা আকর্ষণ করা যায়। কেবল ভালো 
লাগার প্রশ্ন নয়; সাংস্কৃতিক পরিপ্রক্ষিতে মানসিক পরিণতির পক্ষে 
শুষ্ক: নীরস রচন] পভাঁনো অবাঞ্তনীয় | 

সাহিত্যশিক্ষককে ব্যাখ্যা, শব্দার্থ, অলংকাঁর বা বাকবণের দীর্ঘ 
আলোচনা এডিয়ে চলতে হবে। এই বিশ্লেষণ অনুভবের পরিপন্থী | 
অনেক শিক্ষক কবিতা পভাবার সময়েও রসৌপতোগের আগে কণ্িন 
শব্দার্থের উল্লেখ না করে? থাকতে পারেন না । শব্দার্থশিক্ষার প্রয়োজন 
স্বীকার্ধ, কিন্তু সাহিত্যপাঠের পক্ষে সে বাহা। নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন 
এক্ষেত্রে তার প্রবেশ নিষেধ । অনেকে--“এ ছত্রে অমুক অর্থবোধক 
কি শব্ধ ব্যবহৃত হয়েছে?” বা--"অমুক শবের প্রতিশব্দ কি কি?” 
প্রভৃতি প্রশ্নের ধার আভিধানিক বিচারকে খিডকির দরজ| দিয়ে পার 
করতে চান; কিন্তু সে-ও শব্দার্থভিত্তিক নীরসপাঠেব ভেদ মাত্র । 
অন্বূপ কারণেই শিক্ষক পাঠের শেষে “সাঁর মর” লিখে বা শিখিয়ে 
সাতিত্য বোধের হানি করবেন না । 

পাঠ্যপুস্তকের সংগে দ্রুতপাঠ পুস্তকের প্রচলন আছে ; কিন্তু একটি- 
মাত্র অতিরিক্ত পুস্তকের দ্বারা দ্রুতপাঁঠের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হ'তে 
পারেনা । পঞ্চম শ্রেণিতে প্রথম একটি দ্রুতপাঠের বই দিয়ে ক্রেম* 
সংখ্যা বৃদ্ধি করে" শেষ পর্যন্ত তিনচারটি বই দিলে সাহিত্যাস্বাদের 
সহায়তা হবে। 

এতে সিলেবাস বাডবে নিশ্চয়, কিন্ত এই বইগুলো যদ্দি পাঠা- 
পুস্তকের মতো 'টাকাটিগরনি সহকারে সর্বনাশা পদ্ধতিতে পড়ানো না হয 
তবে তাতে হানি ঘটবে না কিছু । বহুপঠনে অভ্যন্ত সাহিত্যরসগ্রাহ 
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ছাত্র বইয়ের বোঝা বইতে অপারগ হয় না, হয় তারা, যার] মুখস্থ- 
বিদ্যার ভারবাহী। 

সাহিত্যপুস্তক পাঠের উদ্দস্তে তার বৈয়াকরণিক ও আভিধানিক 
বিশ্লেষণ নয়, সাধারণ অর্থবোধে রসোপলব্ধি করা । বডরাও যে সব 
সময়ে সব বইয়ের প্রতোকটি অর্থ খু'টিয়ে বুঝতে পারেন এমন ধারণ! 
যুক্তিসংগত নয়। অথচ তাতে সমগ্র বইয়ের উপভোগের বাধা ঘটেন|। 
বি্ভালয়ের সাহিত্যপাঠকে সেই পথে চালিত করতে হবে। ছাত্রের 
পড়বে, অর্থবোধের অসুবিধ। হ'লে শিক্ষক সাহায্য করবেন। ছাত্র সব 
সময়ে নিজের অসুবিধা বুঝতে পারেনা, নিপুণ শিক্ষক প্রশ্নের দ্বার। 
তার বোধের পরিমাপ করে? উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। পাঠ্যারস্তের 
পূর্বেও বিষয়বস্তুর কিছু সংকেত দিয়ে দিলে অর্থবোধের সুবিধা হয় । 

সাহিত্যবোধ জাগ্রত করা কঠিন কাজ । আলোচনার সাহায্যে 
এই বোধ মাজিত করতে হয়, কিন্তু বোধের তারতম্যানুযায়ী আলোচনা 
ক্ষেত্রবিশেষে উদ্ভট ফলদাঁন করে। একবার একটি ছোট মেয়েকে 
শরত্চঞ্ট্রের “মহেশ' পড়ে' হাঁসতে দেখে তাঁর কারণ জিজ্ঞাস! করায় সে 
উত্তর দিয়েছিল, “কি অদ্ভুত সব গালাগালি রয়েছে !” এরকম সংকট- 
ময় পারস্থিতিতে শিক্ষককে বহুবার পড়াতে হবে এবং ধের সংগে 
সেগুলি অতিক্রম করতে হবে। অপরপক্ষে রসগ্রাহী ছাত্রছাত্রীর 
সহদয় সাহিতাবোধ তাকে পুরস্কৃত করবে। 

দ্রুতপাঠের বইয়ের নিবাচনের সময়ে তাকে দেখতে হবে যে 
ক্লাসের পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে সেটি যেন সহজ হয়ঃ কেনন। কঠিন ভাষা 
ও ভাবের বিশ্লেষণ নিয়ে ব্যাপৃত হ'লে ক্রুতপাঠের মূল উদ্দেন্য পরাজিত 
হবে। 

বইয়ের বিষয়নির্বাচনে মনোবিকাশের জ্তর, রুচি ও সাহিত্যবোধ 
এই তিনদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বইগুলি যেন ছাত্রের বিদ্যাবুদ্ধির 
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উপযোগী, চিত্তাকর্ষক ও সাহিত্যিক মৃল্যসমন্থিত হয়। বালক 
কিশোরদের বইয়ে উদ্যম চাই, কাহিনীর দ্রুততা চাই, কৌতৃহ 
ও প্রাণশক্তির খোরাক চাই। উজ্জল বর্ণনাসমন্বিত আবিষ্কা 
সাহসিকতা বা এতিহাসিক কাহিনী এদের ভালো লাগে । আজকা 
অনেক সাধারণ জ্ঞানের বই; শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জীবনকাহিনী, বংকিমচন্জ 
রমেশচন্দ্রঃ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ওপন্যাসিকের উপন্যাসের বালোপযোগী সংস্কর 
বেরিয়েছে, দ্রুতপাঠ পুস্তকের নির্বাচনের অসুবিধা নেই। এগুলি 
মধ্যে থেকে বেছে বেছে নিচু থেকে ওপরের শ্রেণি পর্যন্ত এমনভা। 
সাহিত্যচয়ন করে? দিতে হবে যে বিগ্ভালয়ের পাঠসমাপ্তির ম 
ছাত্রেরা বাংলার শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ রচনার প্রত্য 
পরিচয় লাভ করতে পারে । 

সর্বশেষ কথা এই যে উচ্চতম শ্রেণিতে সাহিত্যবোধ সম্পূর্ণ কর 
হ'লে সাহিত্যের ইতিহাসের সম্বন্ধে ধারণ! দেওয়ার দরকার । স্ফু 
ফাইনাল পরীক্ষার বাংল! পাঠসংকলনের অংশগুলি ইতিহাে 
ধারাহুযায়ী সজ্জিত আছে; সেগুলিকে সংযুক্ত করে" সরস ও সুন 
&ঁতিহাপসিক বিবরণপাঠের ব্যবস্থা কর! সম্ভব । তাছাড। বর্তমা 
বহুমুখী বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে সাহিত্যের ইতিহাস সন্গিবিষ্ট হয়েছে 
অনেকের মতে এতে ছাত্রদের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে, কি 
বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষাপদ্ধতির সংকীর্ণতাঁর ফলে তাদের সাভিৎ 
পরিচয় সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে বলেই এরূপ ঘটে । 

সাহিত্যপরিচয়ের মাধ্যমে সাহিতোর ইতিহাসের শিক্ষা সাৎ 
করতে হ'লে নিম্মমাধ্যমিক স্তর থেকে তার ভিত্তিস্থাপন করতে হে 
ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির পাঠ/পুস্তকে সুসাহিতত্যর বহু অংশ সঙ্গি 
হয়, সেগুলির পাঠের সময় শ্রেণির মনোবিকাশ ও সাহিতজ্ঞা 
উপযোগী মানে লেখক ও রচনার বিষয়ে আলোচনা করবা যা 
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ধারণত সাহিত্যের অংশগুলি সাহিত্যিকের কালের ধারাবাহিকতার 
ক দৃষ্টি রেখে পড়ানো হয়ন। বলে" এই আলোচনাগুলি লিখিয়ে 
লগাপাতার ফাইলে বাখাঁ উচিত | ষষ্টশ্রেণিতে ধাদের নিয়ে 
লোচনা হ'ল তাদের কথা সময়ানুযায়ী সাজিয়ে রেখে সপ্তম ও অষ্টম 
ণিতেও ওই ফাইলের পৃষ্ঠার ফাকে ফাকে নৃতন আলোচিত 
বয়গুলি কালানৃসারে সাজিয়ে রাখা যায়। আগে ধীদের নিয়ে 
লোচনা হয়েছে তাদের অন্যান্ন রচন! পাঠ্য থাকলে পূর্বের সংগে 
1গ করে দেওয়া যায়। নবম থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্তও এই 
যমেই আরো উচ্চমানের সাহিতোর ইতিহাস সংকলিত হ'তে পারে । 
ই সমস্ত আলোচন1 মনের মধো গেথে দেবার জন্য স্বয়ংসঞ্চয়শ। 
ত্রকল্প, রূপকল্প প্রভৃতির সাহায্য নিতে হবে। 


পাঠাভ্যাম ও উচ্চাব্রণসুজি 


পড়া ছুইরকমের, চেঁচিয়ে উচ্চারণ করে' পড়া আর মনে মনে পড়া, 
সরব ও নীরব পাঠ। 

সরবপাঠ শিল্পবিশেষ যে ভালো করে' পড়তে পারে তার পা; 
শুনতে সাহিত্যান্থরাগী ব্যক্তিমাত্রেই ভালবাসেন । এই সুন্দর অভ্যাঃ 
শিশুকে ছোটবেলা থেকে করাতে হবে। বুদ্ধিমান শিশু যখন অৎ 
বুঝে চেঁচিয়ে পড়বে তখন তার পাঠ এত পরিষ্কার হওয়া চাই যাথে 
ভাবের সৃদ্ম তারতম্য তার কণঠস্বর প্রকাশ করতে পারে এবং গদ্য ব 
পছ্যের তালে তালে তার স্বরের সংগীতের মতো মাধুর্ষের সংগে ওঠানাম 
করা চাই। আদর্শপাঠের লক্ষণ এই তিনটি -প্রাঞ্লতা, সহান্বভূতি 
মাধুর্ধ। কবিতার ক্ষেত্রেই সরব পাঠের উপযোগিতা অধিক, কেনন 
বর্ণের পর বর্ণ” বাঁকোর পর বাকা সংযোজিত হ'য়ে যে সম্মিলিত ধ্বনি. 
সৃষ্টি হয় ঠেঁচিয়ে না পড়লে তার মাধুর্য উপভোগ করা কঠিন। 

চেঁচিয়ে পড়ার প্রথম উদ্দেশ্য ভাষার অর্থ পরিষ্কার করে” ফুটি 
তোলা এবং তারপর গগ্ভ বা পছ্ের ছন্দোমাধুর্য অন্নুভৰ করে' অপরবে 
করানো। এইজন্য পাঠাপুঘ্তক পড়ানোর স্ময়ে সরবপাঠের উপযোগিত 
আছে। কবিত] পড়াবার সময়ে শিক্ষক আগে সমগ্র কবিতাটির (যা 
কবিতাটি অতিরিক্ত দীর্ঘ না হয়) আদর্শপাঠ দিয়ে রসঘন পরিবেশে 
সফি করবেন আর গগ্ভপাঠের সময়ে প্রত্যেক অনুচ্ছেদ ছাত্রের সর 
পড়ে” নেবে । শিক্ষকের পাঠ ও উচ্চারণের ভংগি উৎকৃষ্ট হওয়া চাই 
ভাষাশিক্ষকের পক্ষে ছন্দ এবং সমস্ত বিষয়ের শিক্ষকের পক্ষেই উচ্চার 
ও স্বরনিয়ন্ত্রণের শিক্ষা আধুনিক শিক্ষণশিক্ষার অপরিহার্য অংশ হওয় 
উচিত । 


পাঠাভ্যাস ও উচ্চারণশুদ্ধি ৬৩ 


শিক্ষকের উচ্চারণ এত স্পষ্ট এবং স্বর এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া 
চাই যে কম্বরের কর্কশতা বা ভাবের বিকৃতি না ঘটিয়ে শ্রেণির শেষ 
পঙক্তির ছাত্র পধন্ত ভার কথ| যেন পৌঁছায় । এ কাজ কঠিন হ'লেও 
অভ্যাসসাপেক্ষ ও সম্ভবপর । স্পষ্ট উচ্চারণ ভাষায় শ্রাব্যত। বাড়িয়ে 
দেয়। গ্রাবার উন্নত ভংগি শব্দকে দূরে যেতে সাহায্য করে এবং 
কণ্স্বরকে বিশেষ গ্রামে স্থাপিত করলে স্বরযন্ত্রের পীড়ন না করেও 
শ্রতিমধুর ও দূরশ্রাব্য করে। বাংলাভাষার বাচনবিদ্যাসম্বন্ধে এদিক 
দিয়ে এখন পর্যন্ত যথেষ্ট আলোচনা হয়নি বলে" শিক্ষকই বাঞ্ছনীয় 
বাচনভংগির দিকে দৃষ্টি রেখে, উপরিউক্ত কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে 
নিজের শিল্প সৃষ্টি করে? নেবেন। উপরস্ বাংলার শিক্ষককে বিভিন্ন 
প্রকার ছন্দের বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতে ও তার অন্তনিহিত তালকে 
উচ্চারণে ফুটিয়ে তোলায় সমর্থ হ'তে হবে। 

শিক্ষক ছাত্রদের ছোটবেলা থেকেই স্বরনিয়ন্ত্রণ ও স্পষ্ট, বিশুদ্ধ 
উচ্চারণের অভ্যাস করাবেন । উচ্চারণশুদ্ধি শিশুশ্রেণির সরবপাঠের 
উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে গণ্য । ছোট শিশুরা যখন প্রথম বিদ্ভালয়ে আসে 
তখন তাঁদের মধো অনেকেরই স্পষ্ট উচ্চারণ করার অভ্যাস থাকে না 
এবং অনেকে নানারকম উচ্চারণবিক্ৃতিও নিয়ে আসে । বয়সের 
অল্পতাজনিত অনভঢাসের ফলে শিশুর উচ্চারণের যে সব দোষ থাকে 
সেগুলির সংশোধন শিক্ষকের আদর্শান্বযায়ী আপনিই হয়ে যায়, কিন্ত 
অন্তনিহিত বিকৃতির সংশোধন কঠিন । 

বিভিন্ন পরিবারের, সমাজের বিভিন্ন স্তরের এবং দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলের শিশুদের পরিবার, সামাজিক পরিবেশ ও আঞ্চলিক বৈশিষ্টা 
অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ প্রকারের উচ্চারণবিকৃতি ঘটে থাকে । নিচে 
তার মধ্যে প্রধান কয়েকটির নমুন1 দেওয়া হ'ল-_ 

--শ' জায়গায় “স'-_যথা--“সিখিসহ সিখিনী-দুখিনী ।” 


৬৪ ংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


_-শ' ও প' এর জায়গায় হ'এর উচ্চারণ, যথ|-- শালা * হাল, 
পাটিসহাটি। 
_শ' ও স' এর জায়গায় “ছ” যথা ছামবাজার, মোছলমান। 
রি ও “ড়” এর বিপর্যয়, যথা--“ভগবান্‌ তুমি যুগে যুগে দূত 
পাঠায়েছ বাড়ে বাডে 
দয়াঠীন সংসাডে” 
অথব], “তোমার বারি কোথায় ?” 
--র' ও “অ' এর বিপর্ধয়, যথা_-"আমবাবু রাঁম খান”। 
_-ল' ও নন" এর বিপর্যয়, যথা-_নাউ, লৌক1 ইতাদি | 
_ঘোষবৎ বর্ণের জায়গায় অঘোষবর্ণের উচ্চারণ, যথ|, মাজখানে 
( মাঝখানে ), লাটি (লাঠি )।, 
--ব্যঞ্জনবর্ণের অস্পষ্টতা, যথা -“হয়, ভানতি পারনা”, “পাইযে 
( পালিয়ে ) যাব”, পশ্যামবাইয়ার” ইত্যাদি । 
উপরিউক্ত নানা কারণেই উচ্চারণ ছ্াডা প্রকাশভংগিরও তিন্নত। 
দেখা যায় । বাংলাভাষার বিশিষ্ট উচ্চারণবিধির নির্ধারণের অতাবও 
উচ্চারণদোষের অন্যতম কারণ । 
বালকবালিকার বদ অভ্যাস, শারীরিক গঠন ও উচ্চারণযন্ত্রের দৌষ- 
জনিত উচ্চারণবিকৃতিও অনেক সময়ে ঘটে । যেমন তোৎতলামি, নাকে 
কথা! বল।, খুব জোরে নিশ্বাস নেওয়া, ত্রমাগত নাকটানা, টেনে সুর 
করে" কথ। বলা, অর্ধোচ্চারিতভাবে অতিবিক্ত দ্রুত কথাবল! ইত্যাদি | 
সামান্য বধিরতা অথব| অমনোযোগিতার দরুণ শিশু যদি সম্পূর্ণ শব 
ভাল করে' শুনতে না পায় তা হ'লেও উচ্চারণের ভুল ঘটে থাকে। 
উপরস্ত শিক্ষকের ক্রটিপূর্ণ উচ্চারণ প্রায় সর্বদাই ছাত্রে বর্তায়। 
এরমধ্যে যেগুলি বদ অভ্যাস থেকে উদ্ভূত সেগুলি অপেক্ষাকৃত সহজে 
শোধরানো যায়। শারীরিক বিকৃতির জন্য বিশেষ চিকিৎসা এবং 


পাঠাত্যাস ও উচ্চাঁরণশুদ্ধি ৬ 


বাবস্থার দরকার, সেগুলির আলোচনা! প্রস্তুতের বহিভূর্ত ২ কিন্তু তার 
ওপর শিক্ষকের সহানুভূতিপূর্ণ তীক্ষ দৃষ্টি থাকা চাই । 

এই প্রসংগে এক বিদ্যালয়ের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। 
একটি মেয়ের সরবপাঠের ও কথাবলার সময়ে প্রত্যেকটি শব্দের 
উচ্চারণের সংগে সশব্দে নিংশ্বাস নেওয়ার অভ্যাস ছিল, তাতে তার 
পাঠ অবোধ্য হয়ে পড়তো । এই শ্রেণিতে এক শিক্ষকশিক্ষণমহা- 
বিদ্ভালয়ের ছাত্রীর পড়াতে এলেন। প্রথমদিন যে ছা'ত্রশিক্ষিক৷ 
পড়ালেন তিনি বালিকার পাঠের ধরণ দেখে স্তক্িত হয়ে গেলেন এবং 
সেই অবসরে ক্লাসের ভারপ্রাপ্তা শিক্ষিকা ও অন্তান্য ছাত্রীর! তাকে 
জানিয়ে দিল যে ওই মেয়েটি তোত্ল! এবং কোনদিন পড়া পারে না; 
ছাত্রশিক্ষিক] তৎক্ষণাৎ মেয়েটিকে বসতে বললেন ও সমস্ত ঘণ্ট! তাকে 
সাবধানে এড়িয়ে চল্লেন। এতে শিক্ষণবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে ছুটি 
দোষ ঘটলে।; ক্লাসের অন্যান্য ছাত্রীদের পরামর্শে কোনো বিশেষ 
ছাত্রীসম্বন্ধে হীনতাজ্ঞাপক বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন কর! প্রথম এবং 
একটি বালিকাকে পাঠের অংশ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত কর! দবত্বীয়ে 
দোষ। কিন্তু তার ওপর যে অন্যায় ঘটলে সেটা অনেক গুরুতর, 
একটি বিকাশোন্ুখ মনের উন্মেষের পথে বাধা দেওয়া হ'ল। 

দ্বিতীয়দিন ওই ক্লাসে অপর একটি ছাত্রশিক্ষিকা পড়াতে এলেন । 
সেই মেয়েটি পড়তে আরম্ভ করামাত্র আগের দিনের মতোই শিক্ষিক। 
ছাত্রীদের কলরব উঠলো, কিন্তু এই ছাত্রশিক্ষিকা মুহূর্তের মধ্যে 
গোলমাল থামিয়ে সহানুভূতির সংগে মেয়েটির পাঠবিকৃতি শোধরাতে 
উদ্যত হলেন এবং ছু'একবারের চেষ্টাতেই তার পাঠের কিছু 
উন্নতি দেখা গেল। শিক্ষকতার সময়ে তিনি ওই মেয়েটিকে অন্য 
মেয়েদের সংগে প্রশ্নের সমান অংশ বণ্টন করে দিলেন এবং সেও 
পরম উৎসাহে উত্তর দেবার চেষ্টা করতে লাগলো । উপযুক্ত 
ক--& 


টি বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


শিক্ষিকার হাতে পড়লে এই মেয়েটি যে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারতো 
তাতে সন্দেহ নেই। 
উচ্চারণশোধনের সময়ে শিক্ষকের বাংলা উচ্চারণের প্রকৃতিসম্স্বে 
স্পষ্ট ধারণা রাখতে হয়। বাংল! উচ্চারণের বিশেষত্ব এই যে প্রথমত 
এ স্বরের হুস্বদীর্ঘতার ওপর নির্ভর করেন], স্বরাঘাতের তীব্রতা ও 
ক্ষীণতার ওপর নির্ভর করে। বাংলা স্বরের হ্দৈর্ঘয যে নেই তা নয়, 
কিন্তু তা সংস্কৃত বর্ণমালার ওপর নির্ভরশীল নয়, অনেকাংশে পরবতা 
বর্ণের গুণের অন্বসারী। দ্বিতীয়ত বাংলায় প্রতি শব্দের প্রথম অক্ষবে 
প্রধান স্বরাঘাঁতি পড়ে এবং তৃতীয়ত ব্যঞজনবর্ণের বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণ 
বাংল! উচ্চারণে প্রাণস্বূপ | বাংলার বর্ণমাল| সংস্কতানুসারিণী কিন্ত 
উচ্চারণ সংস্কৃতসম না হওয়ায় এর আরো] কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের সৃষি 
হয়েছে, যথা শ-ষ-স, জ-য-য়ঃ অন্তস্থ ও বীয় ব ইত্যাদি, এগুলির 
সম্বন্ধে সামান্য আলোচন| পরবতী এক পরিচ্ছেদে ভ্রমসংশৌধন সম্পর্কে 
করা হ'ল। ছুঃখের বিষয় এই যে বাংলাভাষার ধ্বনিতত্ব নিয়ে আজ 
পর্যস্ত গবেষণ] হয়নি_ এই ভাঁর বাংলার শিক্ষকদের নিজের হাতে ভুলে 
নিতে হবে। 
ছাত্রদের উচ্চারণসংশোধনের বহু পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, কিন্ত 

সেগুলির সাফল্যের একমাত্র ভিত্তি সহানুভূতি, এ ভিন্ন উপায় নেই 
সরব পাঠের সময়ে যে বিকৃতি ধরা পড়ে অভ্যাসের দ্বারা তার 

শোধন করা হয়। সেই সময়ে শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে 
ছাত্রের পাঠে বিকৃতি থাকলে সে লাজুক ও ভীরু হয়ে থাকে, কাজেই 

ংশোধন করতে গিয়ে যেন কোনোরকমে ক্লাসের সকৌতুক দৃষ্টি তার 
ওপর না পড়ে । তাহ'লে লজ্জা ও সংকোচের চাপে তার উন্নতির 
পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। এইজন্য সময্বরে সরব পাঠেন্ ব্যবহারের 
উপযোগিতা আছে। 


পাঠাভ্যাস ও উচ্চারণশুদ্ধি ৬৭ 


এব্প পাঠাভ্যাসের কয়েকটি উদ্দেশ্য আছে। প্রথমত, "একজনের 
টচ্চারণশুদ্ধির জন্য সবাইকে সমস্বরে পড়তে বল্লে তার প্রতি দৃষ্টি 
সাকর্ষণ না করে' অন্যদের সময় নষ্ট না করে” শিক্ষকের পরিচালনের 
১ণে সে কাজ সম্পন্ন হ'তে পারে । দ্বিতীয়ত, সবাইকে একসংগে পড়তে 
"লে তাল রেখে পড়তে হবে, তাঁতে ভাষার অন্তনিহিত ছন্দের পরিচয়- 
নাত সহজ হবে ও আদর্শ সরবপাঠের ভিত্তি স্থাপিত হবে। সর্বশেষ 
থা এই যে নিচের শ্রেণির ছেলেপিলেরা সমস্বরে টেচিয়ে পড়তে 
ঘানন্দ পায়। 

সমস্বরে পাঠের বিপদ এই যে এতে গোলে হরিবোল দেওয়া! সহজ, 
সইদিকে তীক্ষ দৃষ্টি রাখতে হবে । তাছাড়া ভাষার তাল রক্ষা করতে 
গয়ে অনেক সময়ে কৃত্রিমভাবে সুর করে? পড়াঁর অভ্যাস হয়-_সেটা 
গড়িয়ে চলতে হবে | এই উদ্দেশ্টে সমস্বরে সরব পাঠের জন্য এমন কবিতা 
পর্বাচিত করতে হুবে যার মধ্যে ছন্দের বিভাগ সমান ও তাল সুস্পষ্ট । 

ক্লাসের সবাইকে একসংগে টেঁচিয়ে পড়তে ন| দিয়ে ছোট ছোট 
'লে ভাগ করে' পড়ালে দলবদ্ধ পাঠের দোষ বর্জন করে" উপকারিতা- 
কু রাখা যায়। এক্প পাঠের জন্য প্রশ্নোত্তর বা কথোপকথনের 
[তে। কোনে নাটকীয় রীতি অবলম্বন করলে ছাত্রেরা আনন্দিত হয়। 
মারৃত্তি ও অভিনয়মূলক কাঁধকলাপের ব্যবহা রও এরপ ক্ষেত্রে উপযোগী। 

এ ভিন্ন ক্লাসের সকলে যখন সাধারণভাবে কোনে! কাজে ব্যাপৃত 
[কে তখন শিক্ষক যদি একেকজনকে কাছে ডেকে, নিয়স্বরে কথাবার্তা 
[লে' ব্যক্তিগতভাবে উচ্চারণসংশৌধনের চেষ্টা করেন তবে যে ছাত্রের 
চ্চারণ বিকৃত তার প্রতি কারে! দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হবেন! | 

একা! এবং সমস্বরে এই ছুইরকম সরব পাঠ মিলিয়ে মিশিয়ে অভ্যাস 
টরানে। ভালো । এর একটা ক্রম অনুসরণ কর] যায়। নিচের ক্লাসে 
খন ছোট ছোট বাক্য ও ছড়া পড়ানে। হয় তখন সমস্বরে সরব পাঠ 


৬৮ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


উপকারী ও আনন্দদায়ক । ক্রমে ছাত্র যত অবিরল ও বিশ্তদ্ধভাবে 
পড়তে অভ্যস্ত হবে তত সমস্বরে পাঠ কমিয়ে একা পড়ার অভ্যাস 
করতে হবে। ওপরের ক্লাসে সমস্বরে পাঠ মোটামুটি বর্জন করা যায়। 

উচ্‌ ক্লাসে কবিতা! ছাড়া সরবপাঠেরও ব্যবহার কমিয়ে দেওয় 
ভালে।। বড়রা যখন পড়েন তখন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া প্রায় কখন 
চেঁচিয়ে পডেন না, নীরব পাঠই পাঠের পূর্ণ পরিণতি এবং সর্বাপেক্ষা 
প্রয়োজনীয় বিকাশ । 

আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির দিনেও বাংলাদেশের অনেক বিদ্যালয়ে 
বানান করে" পড়তে শেখানোর পদ্ধতি প্রচলিত আছে এবং তার ফলে 
অনেকেরই ওইভাবে পড়ার অভ্যাস হয়ে যায়। আবার এমন ছাত্র 
দেখা যায় যে বড় হয়েও সে জোরে না পড়লে কোনো বিশেষ 
পাঠ্যাংশের অর্থ ভালো করে' বুঝতে পারেন] এবং পড়া শিখতে পারে 
না। এদের নীরব পাঠ অনেক সময়ে সরবপাঠের রূপান্তরমাত্র-_পড়ার 
সময়ে শব্ধ না হ'লেও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ঠোৌট নড়ছে। 

বানান করে' পড়তে যে অনেক বেশি সময় লাগে তা বলা বাহুল 
এবং সাধারণ সরব পাঠেও প্রত্যেকটি অক্ষর ঠোট, জিভ ইত্যাদি 
সাহায্যে পৃথক উচ্চারণ করতে হয় বলে" নীরবপাঠের চেয়ে বেশি সময় 
লাগে। তাছাড়। সরবপাঠে অক্ষরগুলি একে একে পড়তে হয় বলে' 
পাঠ্যবস্তটিকে সমগ্রভাবে দেখা যায় না। 

এই ছুই দিক দিয়ে নীরবপাঠের উৎকর্ষ অস্বীকার কর। যায় না। 
বিশেষত ওপরের শ্রেণিতে পাঠ্যপুন্তকের সংখ্যা ও কাঠিন্য যখন বেছে 
চলে তখন নীরবপাঠের অভ্যাস না থাকলে বিপদ ঘটে। নীচের ক্লাঃ 
থেকে ছাত্রদের অল্পে অল্পে নীরবপাঠে অভ্যস্ত কবে' রাখতে হবে যাতে 
ওপরের ক্লাসে উঠে অসুবিধা না হয়| 

মনশ্চক্ষে সমস্ত শব্ধ বা বাক্যাংশের প্রতিবূপ দর্শন করার ক্ষমত 


পাঠাভ্যাঁস ও উচ্চারণশুদ্ধি ৬৯ 


নীরব পাঠের ভিত্তি, এবং এই অভ্যাসের দ্বার! ছাত্রকে সরব পাঠ থেকে 
নীরব পাঠের দিকে অগ্রসর করতে হবে। একেকটি শব্ধ ব বাক্য 
বোর্ডে লিখে শিশুদের অল্পক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দিয়ে 
তারপর মুছে দিয়ে সেটি£ুবলতে বা লিখতে দিলে নীরবপাঠের অভ্যাস 
হবে। তারপর সহজ, সংক্ষিপ্ত অংশ যনে দমনে পড়ে" তার সারার্থ 
সংগ্রহ করতে করতে সম্পূর্ণ প্রবন্ধ বাঁ গ্রন্থ নীরবে পাঠ করে” অর্থবোধ 
করার অভ্যাস হবে । পপুস্তকহীন” শিক্ষাপদ্ধতিতে নীরবপাঠের অভ্যাস 
আরো সত্বর এবং সহজে হয়, কারণ তখন কার্ধকারণ সংযোগবশত 
ছেলেদের আগ্রহ অর্থগ্রহণের দিকে দৃঢ়নিবদ্ধ হয়ে থাকে । 

নীরবপাঠের আরেক স্তর সারগ্রহণ (51107010€ ) বা চোখ 
বুলিয়ে অর্থবৌধের ক্ষমতা । নীরবপাঠ যতই দ্রুত হোক না কেন, 
তাতে প্রত্যেক শব্দের ওপর দিয়ে দুটিকে চালিত করা হয় বলে” কিছু 
অধিক সময় যায়; কিন্তু তার চেয়ে দ্রুতবেগে কোনো অংশের সার- 
গ্রহণের প্রয়োজন হ'লে সমগ্র অর্থ বুঝে নেবার ক্ষমতা চাই। নীরব- 
পাঠে খুব পটু না হ'লে এই ক্ষমতা জন্মায়না। এর অভাসের জন্য 
প্রথম প্রথম পাঠ্যাংশের প্রধান অংশগুলি চিহ্নিত করে' দেওয়া যেতে 
পারে, পরে সংকেত ভিন্নই প্রধান বিষয়টুকু আপনি আবিষ্কার করার 
ক্ষমতা জন্মাবে। যেসব ছেলেপিলে খুব বেশি গল্পের বই পড়ে তাদের 
মধ্যে আপনা থেকেই এই ক্ষমতা বিবতিত হয়। 

এই প্রক্রিয়ার অত্যধিক ব্যবহারের বিপদ এই যে তাতে ছাত্রের 
পড়াশোন। অগভীর, ভাসাভাসা হয়ে যেতে পারে । পরীক্ষার সময়ে 
পঠিত বিষয়ের পুনঃপাঠের জন্ম অথবা দ্রুত কোনে অংশের সার- 
গ্রহণের জন্য এই অভ্যাসের প্রয়োজন, তাই শিক্ষক দুটি রাখবেন যে 
ওই প্রয়োজনসাধনের বাইরে এই পদ্ধতির অত্যধিক প্রয়োগে ছাত্রের! 
গভীর অভিনিবেশের অভ্যাস যেন হারিয়ে না ফেলে। 


ভোখা। 


পড়ার চেয়ে লেখা জটিল কাজ । চোখে দেখে চেনায় কেবল চোখের 
ংগে মস্তিষ্কের বোঝাপড়ার ব্যাপার, কিন্তু লেখায় মস্তিষ্কের মারফৎ 
চোখ ও হাতের পেশিসমূহের সামঞজস্যময় ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন । 
অপরপক্ষে, লেখায় শিশু কর্মশীলতার সুযোগ পাঁয় বলে এতে তার 
আগ্রহ দেখা যায়। 
শিশুর পেশিসমূহকে সুসংযত করে পরিচালনা করার ক্ষমতা 
পরিপক্ক হ'তে একটু দেরি হয়। যেমন বন্য ঘোঁড়াকে ধীরে ধীরে পোষ 
মানিয়ে রশ্মির সৃক্মতম ইংগিতমাত্রের বশ করতে অনেক প্রয়াসের 
প্রয়োজন, তেমনি শিশুর পক্ষে অবাধ্য ও অনভ্যন্ত পেশিসমৃহকে আয়ত্ত 
করাও বহু সাঁধনাসাধ্য | 
শিশ্তশ্রেণিতে লিখতে শেখানোর আগে নানা খেলার দ্বারা পেশি- 
পরিচালনক্ষমতাকে দৃঢ় করাতে হয়। ত্েঁতুলবীচি বা পাথরের টুকরো 
সমান সমান রেখায় সাজানে1, মৌজাইকের ছবি তৈরি করা, পুতির 
মাল! গাঁথা, বিন্ডিং ব্লকৃস্‌ দিয়ে বাড়ী তৈরি কর] প্রভৃতি উপায়ে এই 
কাজ সাধিত হয়। এইসব প্রক্রিয়! যাতে যান্ত্রিক অভ্যাস না হয়ে 
খেলার উপলক্ষ্যে করানো হয় সে বিষয়ে শিক্ষকের সচেতন হওয়া চাই। 
অর্থাৎ তিনি একট! রেখা! টেনে দিয়ে তার ওপর বীচি বা পাথর সাজাতে 
বলবেননা; শিশুর] যাতে স্বেচ্ছাক্রমে সেগুলিকে কুচকাওয়াজরত সৈনিক 
বা ব্যায়ামরত বালক মনে করে” বা অন্য কোন কল্পনায় শ্রেণিবদ্ধ 
করে তার উপযুক্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করবেন, যথা, তারা কাঠের টুকরোর 
বাড়ি বানিয়ে, বীচি বা পাথরের দেয়াল, পথঘাট ইত্যাদি রচন1! করতে 
পারে শিশুশ্রেণিতে এই খেলাধুলা ব্যক্তিগত থেকে সামাজিকতার 
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ভিত্তিতে উত্তীর্ণ হয়ে সহযোগিতাঁমূলক কাজে পরিণতি লাভ করবে। 
এতে কল্পনার বিকাশ ও ভবিষ্যৎ জীবনের অন্নকরণমূলক পূর্বাভাসের 
সুযোগও ঘটবে । 

ংগে সংগে লেখার যন্ত্রপাতির সংগেও শিশুর পরিচয় সাধন করা! 
হয়| দেখা গেছে যে শিক্ষিত পরিবার থেকে আগত শিশু অশিক্ষিত 
পরিবার থেকে আগত সমান বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর চেয়ে বেশি তাড়াতাড়ি 
লিখতে শেখে । লেখাপড়ার আবহাওয়1 ও যন্ত্রপাতির সংগে পরিচয়ই 
এর কারণ। 


প্রথমে লেখাপড়ার উপকরণের মধ্যে সবচেয়ে যা মোট তাই শিশুর 
হাতে দিতে হবে | পেন্সিল বা! কলম চালন] করার মতো৷ সৃক্ম গতিবিধি 
তার অনভ্যন্ত পেশীর পক্ষে সম্ভব নয় বলে" এসব তাঁদের হাতে দিলে 
ক্ষতির সম্ভাবনা । স্কুলের নীচের ক্লাসের ঘরের দেয়ালের চারদিক; 
নয়তো! অন্ততপক্ষে একদিক, জুডে নীচু লঙ্বা৷ কালোপট লাগানো চাই।' 
এই পট আলগা ঝোলানো না হয়ে সিমেন্-কংক্রিটের হ'লেই নিরাপদ । 
আজকাল অনেকে টাঙানো বোর্ডের রং ঘোর শ্যাওল] ও তার 
ওপর হলদে রঙের খড়িতে লেখার সুপারিশ করে থাকেন । 
বোর্ড যে রঙের হোকনা কেন, তার সংগে বহুরঙের খড়ির বাবহার 
শিশুর উৎসাহবৃদ্ধি করবে । অথবা বিদ্যালয়ের সিমেন্টের (যদি তা 
অতিরিক্ত পালিশ কর! না হয়ে থাকে ) বা নিকোনেো! মেঝের ওপর 
মোটা রঙিন খডি দিয়ে শিশুর প্রথম লেখার প্রয়াসকে মুক্তি দেওয়! 
যাঁয়। আমাদের দেশে শিশুকে যে হাতেখড়ি দিয়ে উঠোনে ছেডে 
দেওয়া] হ'ত তার একট] উপকারিতা ছিল এই যে লিখবার বিরাট ক্ষেন্র 
পেয়ে শিশুর লিখবার ইচ্ছাও বিরাঁট হয়ে উঠতো । বাড়িতে ছেলে- 
পিলেদের একটুকবে] খড়ি বা পেন্সিল পেলে যে সমস্ত ঘরদোর রং 
করেঃ ফেলতে দেখা যায় সেও ওই প্রররৃত্তিরই রূপান্তর | প্রথম 
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প্রথম সে হয়তো খড়ি ধরতে পারবেন], হয়তো! একটা রেখা ও আকতে 
পারবেনা । কিন্তু অদম্য অধ্যবসায়ের সংগে চেষ্টা করে" চলবে । 

শিশুর প্রথম প্রয়াস বর্ণমালার অন্বলিখন নয়, যথেচ্ছ আঁচড় কেটে 
লেখনযন্ত্রের পরিচালনের অভ্যাস। ক্রমশ এই আচড়গুলোর আকাৰ 
স্পষ্ট হবে এবং গোল চারকোন। প্রভৃতি নানা আকৃতির মধ্যে তার 
কয়েকটি প্রিয়বন্তর যতি উকি মারবে ) এগুলি সচেতন চেষ্টায় অংকিত 
নয়, শিশুর অবচেতন সুষ্টি ; সম্ভবত এগুলি সে সচেতনভাবে আকতেও 
পারবে না। এই অআ্বাকার মধো দিয়ে সে আত্মপ্রকাশ করে । কিছুদিন 
আগে (১৯৬৩) একটি মাকিনি খবরের কাগজে একটি দুই বছরেব 
মেয়ের কথ! প্রকাশিত হয়েছে যার চিত্রায়ণ একটি প্রতিযোগিতায় 
“ইন্প্রেশনিস্টিক্‌” চিত্রকলা ছু'টি পুরস্কার পেয়েছে । আরো বড় হয়েও 
এই অভ্যাস থাকে এবং কোনো কোনে। ছেলেকে লিখতে শেখার 
পরও ছবি একে এ'কে গল্পরচন] করতে দেখা যায়। 

এই অভ্যাস কিছুদূর অগ্রসর হ'লে পর শিশুকে রঙের গোলা আর 
মোটা তুলি দিলে হাতের স্পর্শ পরিষ্কার (0611০86) হবে। বেনের 
দোকানে সামান্য দামে গুঁড়ে। বং কিনতে পাওয়] যায়, কিন্তু শিক্ষককে 
দৃষ্টি রাখতে হবে যে শিশু রং বেয়ে না ফেলে । বড় বড় কাগজের রসদ 
জোগানোও কঠিন হবেনা» শিশুরা পুরোনে! খবরের কাগজ বা ব্রাউন 
কাগজের ওপরই আচড় কেটে, ছবি একে আনন্দ পাবে । 

একদিকে শিশুর হাতে লেখনযন্ত্ দিয়ে অন্যদিকে তাকে অক্ষরের 
আকৃতির সংগে পরিচিত করলে সেওলিও তার ছবির মধ্যে আত্মপ্রকাশ 
করবে । এই অবস্থা অক্ষরপরিচয়ের নয়, কেননা] এখন অক্ষরের আকৃতি 
দেখতে ও তাই নিয়ে খেলতে দে ওয়! হয়ঃ খেলন! হিসেবে, অক্ষর বলে? 
নয়। মন্তেসরিপদ্ধতির ব্যবহৃত মোটা কাগজে কাট অক্ষরের আকৃতি 
শিশুর হাতে দিলে সে সেগুলি নেডেচেড়ে তার ওপর আঙ্,ল 
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পুলিয়েঃ বালির বাক্সে তার ছাপ ফেলে বা আঙ্ল দিয়ে, বালিতে তার 
নাগ! বূলিয়ে সেগুলিগ আকৃতির সংগে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করবে। 
যে শিশু তুলির ব্যবহার শিখেছে তাকে কাটা বাংল হরফ দিলে 
সেগুলির ওপর তুলি বুলিয়ে আঁকতে পারবে । 

ক্রমে শিশুর হিজিবিজি চিত্রসমূহের মধ্যে দুয়েকটি অক্ষর উকি মারে। 
হয়তো। তাদের আকৃতি বিশুদ্ধ নয়, হয়তো সেগুলি উল্টোপাল্টা, বাকা- 
চোরা যৃতিতে এসে উপস্থিত হয়, হয়তো! সেগুলির সম্বন্ধে শিশু সচেতন 
নয় এবং চেষ্টা করলে লিখতে পারেনা, তবু তারা অক্ষরাকৃতির 
স্বৃতিছায়া। শিক্ষকের অল্প সাহায্যের ফলে প্রথমে সে দাগগুলির 
রকমফের করতে শিখবে; পরে ছুটি সমান্তরাল রেখার মধ্যে অক্ষরের 
অন্ুুবূপ নক্স! কেটে হাঁতের লেখার ভিত্তি স্থাপিত হবে । শিক্ষক নান। 
কাজ ও খেলার উপলক্ষ্যে “পাড” আকার অভ্যাস করিয়ে ওই অক্ষর- 
গুলিকে সমান্তরাল লেখার ছকে ফেলে শ্রেণিবদ্ধ লেখার ভিত্তি স্থাপন 
করবেন। এখন এদের অবচেতনলোক থেকে চেতনার আলোকে 
উপনীত কর] তার মস্ত কাজ। 

শিশু যতদিনে একদিকে ছবি; খেলা ও কাজের সাহায্যে পড়তে 
শিখছে, ততদিনে অন্যদিকে অক্ষরের প্রতিকৃতি চিত্রিত করে" চলেছে । 
ছুটি প্রক্রিয়া পাশাপাশি চলতে চলতে একদিন তাদের সংযোগ ঘটে । 
সেদিন শিশুশিক্ষার মাহেন্দ্রক্ষণ এবং সেদিন থেকে সচেষ্ট অধ্যবসায় দ্বার! 
তার ক্রমোন্নতি ঘটবে । 

ক্লাসের ঘরে যদি রঙিন ছবি ও তার সংগে যুক্ত শব, গল্প ও ছড়া 
চারিদিকে টাঙান থাকে তবে শিশুর পড়ার মতে! লেখাও সহজ হয়। পরে 
সে জিনিষের নাম লিখে, কেটে; ছবির সংগে সংযুক্ত করতে পারবে । 
নানাপ্রকার কাজ ও খেলার মধ্য দিয়ে এই পদ্ধতি সফল হয়। কর্ম ও 
ক্রীড়ামূলক শিক্ষাপদ্ধতিতে শ্রেণির সমস্ত পাঠই খেলা বা কাজের পরি- 
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কল্পনাকে ঘিরে পরিচালিত হয়। তাতে যে কেবল প্রয়োজনের অনু- 
ভূতিতে শিক্ষার চাহিদ] বাড়ে তা নয়, জ্ঞানকর্ষের সমগ্রতাঁবোধের ফলে 
অখণ্ড পূর্ণমনুস্তাত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং মাতৃভাষাকে সকল চেষ্টার 
মূলস্বরূপ পাওয়া যায়। 

শিশুর নবজাগ্রত আমিত্ববোধের সহায়তায় তাকে নিজের নাম 
লিখতে প্রবৃত্ত করা৷ যাঁয়,যেমন পড়ার সময়েও সে নিজের নাম 
চট করে" পড়তে শেখে । তারপর মাস, বার ও তারিখের কার্ড 
টাঙাঁনোর পরিবর্তে সেগুলি বোর্ডে লেখানে1 যাঁয় লেখার শক্তি কিছু 
পরিণতি পেলে প্রত্যেকে একেকটি বিশেষ খবর লিখে দেয়ালপত্রীতে সেঁটে 
দিতে পারে । শ্রেণিকক্ষের উপকরণ, বাগানের বা অন্যান্য হাতের 
কাজের হিসাব, তালিকা, বিবরণ, পৃতুলের বিয়ে, চড়ুইভাতি ও আরো 
অনেক পরিকল্পনার বিজ্ঞপ্তি, বিবরণী ও প্রয়োজনীয় চিঠি পত্র লিখে 
লেখার যথেষ্ট অভাস হয় । 

সচেতনভাবে বস্তসমূহের নাম লিখতে পারার সময় থেকে শিশুকে 
ছবির বই বানাতে দিলে তার আনন্দ ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়, তার 
স্বাভাবিক সংগ্রহ্প্রবৃত্তি লেখার কাজে প্রেরণা জোগায়। সাধারণ 
মোটা ব্রাউন কাগজের খাতা সেলাই করে" তাতে রঙিন ছবি সেঁটে 
তার বই তৈরি হবে | প্রথম প্রথম সে জিনিসের নাম লিখে সন্তষ্ট হবে। 
তারপর ক্রমে সেগুলির বিষয়ে দুচারটি কথ। লিখতে চাইবে | এই সময়ে 
ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী আলাদা আলাদা বই করতে 
দিলে ভাল, যেমন, এরোপ্লেন, জাহাজ: মোটর, ফুলফল, পাতা, জীবজস্ত 
সব বিষয়ে একেকটি বই তৈরি হ'তে পারে । প্রয়োজনীয় ছবি সংগ্রহ 
করবার জন্য ডাকটিকিটের মতো! ছবি বদল করা যেতে পারে । এতে 
লেখার সংগে সংগে সাধারণজ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং সজ্জিত ও সুসংবদ্ধ 
হয়। ক্লাসের প্রকল্প নিয়েও বই লেখা যাঁয়। যেমন প্রথম শ্রেণিতে 
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পথচলার নৈরাপছ্যের নিয়মসমূহ নিয়ে প্রকল্প হয়ে যাওয়ার পর ছেলেরা 
সচিত্র বই লিখেছিল। পরিচিত বা স্বরচিত ছড়া ও গল্প নিয়েও বই 
তৈরী করা যায়। বই তৈরি করায় সময়ে শিশুদের ছবি আকায় উৎসাহ 
দিতে হবে, কেবল সংগ্রহ করার নয়। শ্রেষ্ঠ বইগুলি বিগ্ভালয়ের 
প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে সাজানো! হ'লে সকলে নিজের বই সুন্দর করতে চেষ্টা 
করবে | 

হন্দর হাতের লেখা শুধু দেখতেই সুন্দর নয়, লেখকের সৌনর্য- 
বোধ, শিল্পনৈপুপ্য ও যত্ুণীলতার পরিচায়ক । হাতের লেখা সুন্দর 
করার চেষ্টায় ওই গুণগুলিও ছাত্রদের মধ্যে বিকশিত হয়। সুন্দর 
হাঁতের লেখা পপীক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রদের একটি মূল্যবান সহায়। অপরপক্ষে 
নোংরা হাতের লেখা অযত্ু ও অবহেলার পরিচয় দেয়, নতুবা বোঝায় যে 
ছাত্রের মনন ও রূপায়ণের শক্তির সমাঞ্স্য হয়নি | মনের ভাব স্প্$ না 
হ'লেও অনেক সময়ে হাতের লেখার অবনতি ঘটতে দেখ। যাঁয়। এক- 
বার একটি ছেলে নোতুন স্কুলে ভণি হয়ে স্বচ্ছন্দ হ'তে পারছিলনা, তার 
হাতের লেখা সেই সংগে খারাপ হয়ে যায়, কিন্তু কিছুদিন পর পরি- 
বেশের সংগে সে যখন নিজেকে খাপ খাইয়ে নিল তখন তার হাতের 
লেখাও তার পূর্বসৌন্দর্য ফিরে পেল। হাতের লেখা থেকে চবিব্রবিশ্লরেষণ 
ও মনোবিকলন দুইই সম্ভবপর তাই ভাক্তীর যেমন রোগের লক্ষণ দেখে 
ওষুধ দেন শিক্ষকও তেমন চরিত্রের বহির্লক্ষণ হাতের লেখাকে শিক্ষার 
এক যন্ত্রস্বপপ ব্যবহার করেন । 

বিদ্যালয়ের পরিভাষায় “লিখতে শেখা” ও “হাতের লেখা” ছুটি 
আলাদা কথ! হ'লেও ছুই প্রক্রিয়ার মধ্যে গভীর যোগ আছে। যে-সব 
শিশু আধুনিক পদ্ধতিতে লিখতে শেখে, অনেকদিন ধরে" লেখার যন্ত্র 
ধাটাধাটি করার ফলে তাদের হাতের লেখা প্রায় ভালই হয়। তাছাড়া 
এই পদ্ধতি অন্বযায়ী লিখতে শেখার প্রথম স্তর ছবি আঁকা ও হাতের 


৬ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


কাজের পর্যায়ভুক্ত হয় বলে' সে চিত্রাংকনের মতোই মনোযোগের সংগে 
হন্দর লিপি প্রস্তুত করে। এতে লেখা স্বাবতই ভাল হয় বলে' 
আলাদ করে' হাতের লেখ! না লেখানোই ভাল। যত্ব করে' নিজের 
হাতে ছবির বই তৈরি করার সমান কাজ হয় এবং তাতে সৃষ্টির আনন 
ও গর মিশে থাকে বলে" হাতের লেখার নীরস প্রক্রিয়ার চেয়ে অনেব 
চিত্তাকর্ষক । যে শিশু দ্ব'পাতা হাতের লেখ! লিখতে সমপরিমাণ কালি 
ও চোখের জলের ধারা বইয়ে দেয় সেই বিনা আয়াসে সম্পূর্ণ ছবির 
বই তৈরি করতে পারে। 

হাতের লেখা যদি লেখাতেই হয়ঃ তবে হস্তলিপির বই ব্যবহার ন 
করে' শিক্ষকের নিজের হাতে শিশুর খাতায় একছত্র লিখে দেওয়' 
ভাল ; তাতে শিক্ষকের হাতের চালন] দেখে শিশু উপকৃত হয় | যে-সং 
শ্রেণিতে অনেক ছাত্র সেখানে প্রত্যেকের খাতায় আলাঁদ! করেঃ লিখে 
দেওয়া অসম্ভব হ'লে, শিক্ষক বোর্ডে একছত্র লিখে দেবেন | শিক্ষকে; 
হাতের লেখ! খারাপ হ'লে হস্তলিপির বই ভিন্ন গত্যন্তর নেই, কিন্তু যে 
ক্ষেত্রে শিশুর! প্রত্যেকটি অক্ষর যথার্থ প্রক্রিয়ায় লিখছে কিনা সেদিবে 
তীক্ষ দৃষ্টি রাখতে হবে । একটি ছেলে “ত” এর পুণ্টলিটি বসাবা? 
সময়ে উল্টোদিকে পাক দিত বলে ওই অক্ষরটি উল্টে। লিখত আর 
আকারাদির আগে অক্ষর লিখত বলে' এ-কর ও ই-কারের ক্ষেত্ডে 
লেখা অসমান হ'ত। 

শিক্ষকের লেখা দেখেই হ'ক বা হস্তলিপির বইয়ের অনুকরণেই 
হ'ক একছত্র বারবার লিখে হাতের লেখার অভ্যাসের চেয়ে পুরে 
সাহিত্যাংশের অন্থলেখন বেশি সার্থক । হাতের লেখ! নিতান্তই 
যান্ত্রিক কাজ এবং তার শ্রম লাঘব করাঁর জন্য ছেলেরা সময়ে সমযে 
এখন সব চালাকির আশ্রয় নেয় যাতে তার উপকারিতা অনেক কে 
যায়। অপরপক্ষে সুন্দর সাহিত্যাংশের অন্ুলেখন স্বয়ংসধ্য়ন ব 
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কোনো বিশেষ উদেশ্ঠে উদ্ধৃতিসংগ্রহের জন্য করালে তাতে ছাত্রের 
মন ও হাত একসংগে কাজ করে। 

হাতের লেখার ভালমন্? বিচারের সময়ে শুধু অক্ষরের ছাদ দেখলে 
চলবেনা, সংগে সংগে দেখতে হবে সেগুলির আয়তন সমান হয়েছে 
কিনা, দুই শব্দের মধ্যে সমান ব্যবধান আছে কিন1, লাইন সোজ! 
হয়েছে কিনা এবং কাজটি পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন হয়েছে কিনা । শিশু যখন 
প্রথম লিখতে আরম্ভ করে তখন বড় কাগজে মোটা লাইন টেনে তাকে 
বড বড হরফ লিখতে উৎসাহিত করতে হবে । ক্রমশ সাধারণ খাতার 
লাইনে চলবে এবং তৃতীয় ধাপে অনেকে ডবল লাইনের খাত। পছন্দ 
করেন। তবে শেষ পর্যস্ত যেন শাদ। খাতায় লাইন সোজা রেখে 
লেখার অভ্যাসটাই আদর্শ থাকে । শাদ] খাতায় প্রথম লিখবার সময়ে 
বেঁটে কাগজ দিলে ওপর ও নীচের সীমার সংগে সামঞ্জস্য রেখে লাইন 
সোজা করতে সুবিধ। হয়। হাতের লেখা ভাল হ'লেও যদ্দি কালির 
ছিটে বা কাটাকুটিতে ভর] থাকে তা হ'লে নিন্দনীয় । পরিচ্ছন্নতা যে- 
কোনো শ্রেণির লেখার অপরিহাধ অংগ । 

লিখবার সময়ে ভংগি এবং কগজকলম ধরার পদ্ধতি যত্বের সংগে 
লক্ষ্য করার বিষয় । কলম যদি ঠিক করে" ধরা না যায়, তবে লেখা 
ভাল হয় না, তাড়াতাড়ি লেখার অসুবিধা হয় এবং লিখতে লিখতে 
হাতে ব্যথ। হয়। কাগজ ধরার ও বসার ভংগির ভুল সাধারণত এক- 

ংগে হয়। ঠিক করে" বসতে না পারলে সোজ1 করে" কাগজ ধর! 

যায়না আর সোজা করে" কাগজ ধরা ন1 থাকলে বসারও সুবিধা 
হয়না । বাকা করে বসলে বা কাগজ ধরলে বক্রদুষ্টিতে দেখে 
লিখবার ফলে চোখ খারাপ হয়, আবার অনেক সময়ে যাদের চোখ 
খারাপ তার! বীক। হয়ে বসে' কাগজ বাঁকা করে" ধরে" লেখে । তাই 
ভাল করে' মূলাহুসন্ধান করে' এই দোষের সংশোধন করা উচিত । 
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লেখার যন্ত্রের সম্পর্কে কিছু আলোচন! আগে হয়েছে । খড়ি ও 
তুলি ছেড়ে পেন্সিল ধরার সময় প্রায় সব বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণিতেই 
আসে, তৃতীয় শ্রেণির পর থেকে ধীরে ধীরে কলম ধরানে৷ হয় 
কলমের নিব প্রথম প্রথম মোটা হওয়া চাই। একটু বড় হ'লে ছেলে. 
পিলের। প্রায় নিজেদের জেদেই ঝর্ণাকলম ধরে । এই বিষয়ে অনেব 
শিক্ষক বিরোধিমত পোষণ করেন এবং অনেকের ধারণা এই ৫ 
ছোটবেল! থেকে ঝর্ণাকলম ধরলে হাতের লেখা খারাপ হয়ে যায় । 

একটু চিন্তা করলে বোঝা! যাবে যে এই বিশ্বাস যুক্তিসংগত নয় 
ঝর্ণীকলমের ব্যবহারে খরচ সামান্য একটু বেশি। আজকাল অত 
সম্তায় এই জিনিস বিক্রি হয়| সন্ত ঝর্ণাকলমের নিবের সাধার 
কলমের নিব থেকে খারাঁপ হবাঁর কথা নয় আর অল্প একটু দামি বর্ণা 
কলম কিনতে পারলে তো! কথাই নেই। আমার বহুপরীক্ষিৎ 
অভিজ্ঞতা এই যে প্রথম থেকেই বালকের হাতে ঝর্ণীকলম দেওয় 
বাঞ্থনীয়। সময় ও গতিবিজ্ঞানের (0005 200. 0000102. 5005 
বিচারে এ-বিষয়ে দ্বিরুক্তি হওয়া উচিত নয়। সাধারণ কলমে লিখছে 
বারবার কালি নেওয়ার প্রক্রিয়ায় লেখার গতি ব্যাহত হয়, সময় 
নষ্ট হয়, লেখার দিক থেকে মনোযোগ বিকষিত হয়। বর্ণাকলমে 
এ-সব অনুবিধা নেই। তাছাড়া কালি ফেলে ঘরদোর নষ্ট করার 
বিভ্রাটের সম্ভাবন! ঝর্ণাকলমের ব্যবহারে অনেক কম। 

ছেদচিহ্ের প্রয়োগের ত্দ্ধত যে-কোনো! লেখার পক্ষে আবশ্যক 
লিখতে শেখার শুরু থেকেই ধাপে ধাপে এর প্রয়োগ শেখাতে হবে 
যেমন প্রথমে দাড়ি, তারপর জিজ্ঞাসার চিহ্ন, তারপর কমা, আশ্চর্ষের 
চিন্ত, উদ্ধৃতিচিহ্ন ইত্যাদি । 

সর্বশেষে শ্রুতলিপির বিষয়ে হ্'এক কথা বলব । বিদ্ভালয়গুলিতে 
সাধারণত বানানবিশুদ্ধির পরীক্ষার জন্য শ্রুতলিপি দেওয়া] হয়ে থাকে 


লেখা ৭৯ 


কিন্তু এতে বানানশিক্ষার সুবিধা হওয়ার পরিবর্তে অন্কভাবে মুখস্থ 
করার অভ্যাস হয়। অপরপক্ষে কানে শুনে লেখার ক্ষমতা অনেক 
কাজে লাগে। যে-ছেলে কলেজে যাবে তাকে লেকচার শুনে নোট 
নিতে হবে আর কর্ধক্ষেত্রেও অনেককে এই প্রক্রিয়ার ব্যবহার করতে 
হয়। হাতের লেখার পক্ষেও এর উপযোগিত। আছে, এতে তাডাতাড়ি 
অথচ পরিষ্কার করে' লেখার অভ্যাস হয়। 

শ্রাতলিপির অভ্যাকে বাস্তবিক কাজে লাগাতে হ'লে এমন অংশ 
নিতে হবে যাতে কঠিন বানান বেশি না থাকে। তারপর যদি ছাত্র- 
দের নির্দিউ অংশটি আগে পড়ে আসতে বল] যায় অথব। লিখবার 
সময়ে কঠিন শবগুলি বোর্ডে তুলে দেওয়া যায় তবে ছাত্রের! বানান 
সম্বন্ধে ুর্ভাবনামুক্ত হয়ে লেখার অভ্যাপরূপে কাজটি করতে পারে। 

শ্রতলিপিকে চিত্তাকর্ষক করার জন্য সুন্দর গদ্য ও কাব্যাংশ বেছে 
নিতে হবে। এই অংশগুলি স্বয়ংসঞ্চয়ন, রচন। প্রভৃতির জন্য বাবহার 
করা যায়। বস্তুত, সোজাসুজি শ্রুতলিপি না দিয়ে এইগুলিকে উপলক্ষ 
করে? তার অবতারণ!| করলে ছাত্রের আগ্রহ বজায় থাকবে ও তার! 
আনন্দের সংগে লিখবে । 


প্রচন। 


কোনে। কিছু গভে' তোলাঁকে রচন] বলা যেতে পারে | ভাষার রচন 
যে কাগজে লিখতেই হবে এমন কোনে! কথা নেই। শিশু যখন প্রথ: 
মুখে মুখে বাক্যরচনা করে তখন থেকেই তার রচনার সূত্রপাত হয় 
লিখতে-পডতে শেখার আগে সে এমনি মৌখিক রচনাব পদ্ধতি আয়ৎ 
করে" নেয়। “আমি খাব” বা! "লালফুল” শিশুমনের সম্পূর্ণ রচনা । 

লেখা ও কাজের মধ্যে দ্রিয়ে কি-ভাবে ক্রমশ মৌখিক ও লিখি 
রচনার অভ্যাস হয় তার আভাস পূর্বে দেওয়া হয়েছে । খবর বল 
ও লেখা থেকে আরম্ভ করে' ক্লাসের কাজের পরিকল্পনা, আলোচন 
ও হিসাবনিকাশ সবই রচনার প্রয্াসের অন্তর্গত | তাছাড] শিশু ছবিং 
বইয়ের জন্য গল্প লিখবে ও রচনা করবে এবং ক্লাসের প্রকল্পজাঘ 
জ্ঞান বিধিবদ্ধভাবে লিখে রাখবে । এর উদ্াহরণও আগে দেওয় 
হয়েছে । 

ভাষার অধিকার ও বিষয়বস্তুর স্পষ্ট ধারণ] রচনার ভিত্তি । ভাষা; 
দিক থেকে রচনার মূল বাক্যে গ্রথিত শব্দ। শিশু প্রথমে সম্পূর্ণ € 
বিশুদ্ধ বাক্য বলতে শিখবে, পরে খাতায় লিখবে ৷ এইজন্য তার বাক্য 
গঠনের দিকে দৃর্টি রাখতে হবে। ব্যাকরণ ও রীতিসম্মত অথচ সহ 
ও উজ্জ্বল বাক্যই সুন্দর রচনার ভিত্তি 

বাক্যরচনার সংগে বাক্যপরম্পর] সজ্জিত করার অভ্যাস করাছে 
হবে। শিশু একটি বাক্য বলে? বিরত হবেন], যে-কটি বাঁক্যেই হ্োঁক 
তার বক্তব্যবিষয় সম্পূর্ণ করবে । 

ভাবের দিকে রচনার মূল হ'ল ধারণ! । প্রকাশের তাগিদ শিশুবে 
রচনায় উদ্যত করবে ও ধারণার স্পষ্টতা তার রচনাকে স্পষ্ট ও সাবলীক 


রচনা ৮১ 


রবে । বস্তু, কর্ম ও ঘটনাপ্রবাহ প্রভৃতি ধারণার উত্তব ও নির্ভরের 
হলস্বরূপ | 

কর্নভিত্তি শিক্ষাপদ্ধতিতে কাজের জন্য কথাবলার ও লেখার 

প্রয়োজনবোধ থেকে রচনার প্রেরণা ও বিষয়বস্ত উপজাত হয় এবং 
কাজের ক্রমেই শব্দ-বাক্য-অনুচ্ছেদাদির পথে বরচনাশৈলী পরিণতি 
পাঁয়। এতে বিদ্যালয়ের প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণি থেকেই স্থন্দর রচনার 
ভিত্তি স্থাপিত হয়। 

গল্পের সাহায্যেও রচনার অভ্যাস করানো যায় । মৌখিক কাজের 

দম্পর্কে চিত্রভূমিক গল্পরচনার কথ। বল! হয়েছে, লিখবার সময়েও এই 
রীতি অবলম্বন করা হয়; ছুই কাজ একসংগে করা যায়,__শিশু মুখে 
বচনা করে" পরে খাতায় লিখতে পারে। ঘটনা ও ছবি ধারণাকে 
বাস্তবে বূপাঁয়িত করে বলে' ভাব সহজেই তার অনুবর্তন করতে পারে । 
শিশুর রচন। যেন সংক্ষিপ্ত হয়। প্রথমে বাক্য ও তারপর অনৃচ্ছেদের 
বেশি লিখবার দরকার নেই। অনুচ্ছেদরচনা রচনার একটি কঠিন 
অংগ, কিন্তু শিশুর সজীব মন আগ্রহজনক বিষয় পেলে সহজেই তাতে 
সাফল্যলাভ করবে | যেমন, ক্লাসে একটি ছবি দেখানে| হ'ল-_-একটা' 
বেড়াল একটা খোলা খাচার ভেতরকার পাখিটিকে ধরবার চে 
করছে । এটি অবলম্বনে রচিত ছুটি গল্পের নমুন। নিচে দেওয়া হ'ল-_ 

১। দিদির মেনি বড়ছুষটু। ঝি পিসিমার টিয়াপাখির খাঁচা খুলে 
রেখেছিল । মেনি পাখিকে খাবার চেষ্টা করছিল। ম৷ 
মেনিকে তাড়িয়ে দিলেন । 

২। আজ সকালে আমাদের বাড়িতে একট৷ কাণ্ড হয়েছিল। ঝি 
পিসিমার টিয়াপাখিটাকে খাবার দিয়ে খাচার দরজ। বন্ধ 
করতে ভুলে গেছিল আর সেই অবসরে দিদির পুষি এসে 
তাকে ধরতে গেছে । ভাগ্যিস মা টিয়াপাখির চিৎকার 


৮২ ংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


আর ভানা-ঝটপটানি:শুনে, তাড়াতাড়ি এসে পুষিকে তাড়ি 
দিলেন, নাহ'লে টিয়াপাখি বেচারা মারাই যেত। 

ওপরের ছুটিই গল্প ছবির বিবরণমাত্র নয়। কিন্তু প্রথমটিতে 
বাক্যগুলি বিচ্ছিন্ন রয়েছে আর দ্বিতীয়টিতে গল্পের রস দানা বেঁধেছে: 
একটি বিশেষ লক্ষ্য করার জিনিস এই যে ছুটিতেই শিশুমন পাখিটি 
মৃত্যুসম্তাবন! এড়িয়ে চলেছে। 

একাধিক অন্নচ্ছেদে গল্প লেখা এর পরের স্তর )-_তৃতীয় বা চতুর্থ 
শ্রেণিতে এই অভ্যাস আরম্ভ করানো যায় । কোন বিষয়কে কি ভাবে। 
কয় অনুচ্ছেদে ভাগ করতে হবে তা শিশুর পক্ষে বোঝা কঠিন, তাং 
প্রথম প্রথম আলোচনা করে” বোর্ডে সংকেত লিখে দেওয়] যায়। 
যেমন; একটা ছবিতে আছে যে ছুটি ছেলেমেয়ে মাঠে একটা কুকুরছান। 
কুড়িয়ে পেয়েছে । এই বিষয়ের তিনটি অংশ,__কুকুরটিকে পাওয়া। 
বাড়িতে নিয়ে যাওয়া এবং পোষা । এই তিন অংশ তিন অনুচ্ছেদে 
বিভক্ত করে' গল্পটি দাঁড়ালে এইরকম-_ 

পথুকু আর সোন| ছুই ভাইবোন। একদিন মাঠে বেড়াতে গিয়ে 
তার! দেখলো একটা ছোট্র, সাদা ধবধবে কুকুরছানা পড়ে" পড়ে' 
কুঁইকুই করে” কাদছে। এই দেখে তাদের এত কষ্ট হ'ল যে তার 
সেটাকে বাড়ি নিয়ে এলো । 

“ম! ছানাটাকে দেখে বল্লেন__এট। বোধ হয় ভালে! জাতের কুকুর 
হবে।” তিনি ওকে দ্ধ খেতে দিলেন আর একট] ছোট ঝুড়িতে ছেঁড়া 
নেকড়। দিয়ে নরম বিছান। পেতে দিলেন । 

“সেই থেকে কুকুরটা ওদের খেলার সাথি হয়ে রইলো । ওর! তার 
নাম দিয়েছে “ঝুমরো? |” 

পড়বার সময়ে যেমন চিত্র ও বাক্যপরম্পরার সাহায্যে গল্প পাঠ 
করানে। হয় তেমনি লিখবার সময়ে সেই পঞ্চতির ব্যবহার করলে 


রচন! ৮৩ 


নুচ্ছেদবিভাগ সহজ হয়। একেকটি ছবি একেক অনুচ্ছেদের 
পাদানস্বরূপ হবে» প্রথমে ছবিগুলি দেখিয়ে, গল্পটি মুখে মুখে রচন। 
রিয়ে, তারপর ছবিগুলি সরিয়ে ফেলে গল্পটি লেখাতে হবে । শিক্ষক 
াসিক পত্রাদ্ি থেকে এরূপ চিত্রপরম্পরা সংগ্রহ করে? বড় করে' 
কে রাখতে পারেন । স্কুলে যদি এপিভায়াস্কোপ বা এপিক্কোপ- 
তীয় যন্ত্র থাকে তবে ছোট ছবিকে অতি সহজেই বড় করে" নেওয়া 
য়, তাছাড়া রডিন বা শাদাীকালো ছবি দেয়ালে বা পর্দায় প্রতিফলিত 
রে" পাঠ উজ্জ্বল ও বন্ত সরস কর] যায়| তিনি কিন্ত কখনও গল্পের 
খ্যাস্্িকাটি নিজে গড়ে তুলবেননা, শিশুর কল্পনাশক্তি উদ্রিক্ত 
রে" তাকে দিয়ে গঠন করাবেন, কেননা, সৃষ্টির আনন্দ ভিন্ন একাজ 
গশ্তর কাছে সহজ ও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতে পারেন] । 

এরপর ছবির সাহায্য ছাড়া গল্প লেখার পাল! । শিশুর পূর্বগঠিত 
। শ্রুত গল্প বলে" বোর্ডে সংকেত লিখে দিতে হয়, শিশু সংকেত অব- 
স্বনে গল্পটি লেখে । এই অভ্যাস একটু পরিপক হ'লে গল্প বলার 
ময়ে সংকেত লেখা হবে, কিন্তু উপস্থাপনের শেষে বোর্ড মুছে দিয়ে 
শুকে লিখতে বলা হবে। পূর্বপঠিত গল্প লেখাতে হ'লে দৃষ্টি রাখতে 
:ব শিশু যাতে বইয়ের ভাষা মুখস্থ না করে। বইয়ের ভাষার ছায়া 
সনায় আত্মপ্রকাশ নিশ্চয়ই করবে; কিন্তু বন মুখস্থ করার প্রয়াস শুধু 
টাইল* নয়, ভাষাবিশুদ্ধি লাভেরও অন্তরায় । 

শিক্ষক “সংকেত” বা আখ্যানভাগের কাঠাম দিয়ে ছাত্রদের গল্প- 
চনায় প্রবৃত্ত করতে পারেন । এক শিক্ষক একটি ছেঁড়া কাগজ নিয়ে 
ত্রদের বলেছিলেন যে তার গল্প-লেখ! কাগজখানা অনবধানতা- 
শত ছিড়ে গেছে এবং যে অংশ বাকি আছে তাঁর অবলম্বনে ছাত্রেরা 
[টি যেন আবার রচনা করে" দেয়। এরূপ চাতুরি গল্পরচনার 
রিবেশ-সৃষ্টিতে আগ্রহ আনে । 


৮৪ বাংলা-ভাষাঁর শিক্ষাপদ্ধতি 


তাদের লেখ! ছবি ও গল্পের বই প্রদর্শনীতে সাজিয়ে শিশুদের এব' 
দেয়ালপত্রী, মাসিকপত্র প্রভৃতি প্রকাশের দ্বার। অপেক্ষাকৃত বড়দে' 
রচনাকে পুরস্কৃত ও উৎসাহিত করা যায়। 

কর্মকেন্ড্রিক শিক্ষাপদ্ধতিতে ছেলেপিলেরা যা শেখে তা বাস্তবিব 
কার্যক্রমে ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা শেখে বলেই তাদের ধারণা ম্পষ 
হয়। ছবির বই তৈরি করে' যার! লিখতে শেখে তাদেরও ধারণাশত্তি 
স্পষ্ট ও ভাষ। সবল হয়ে থাকে | এ-ছাঁড়া রচন| লেখার আগে শিক্ষক' 
ছাত্রের মৌখিক আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজনীয় । লিখবার আগে 
আলোচনা করলে ছাত্রদের মনের যে ভাবগুলি এলোমেলো! ছিল 
সেগুলি স্পষ্ট ও সংবদ্ধ হয়ে রচনার উৎকধসম্পাদন করে । যার' 
স্ষচ্ছন্দে পড়তে শিখেছে তাদের বই থেকে রচনার বিষয়বস্তর জ্ঞান 
আহরণ করতে উৎসাহ দেওয়া ষায়। প্রবন্ধরচনার সম্পর্কে এই 
উপায়গুলির আরো আলোচনা হবে । 

রচনাশিক্ষার প্রথম অবস্থায় ভাষার সৌন্দর্ষের চেয়ে ভাবপ্রকাশের 
স্পষ্টতা'ব প্রতি বেশি দৃষ্ি রাখতে হয় পরিক্ষীর কবে", বিশুদ্বভাবে 
পারম্পর্য রক্ষা করে", যুক্তিসংগতরূপে ভাবপ্রকাশক্ষমতা! অর্জন ক 
আবশ্যক | যেখানে প্রাঞ্জল ও সরলভাবে আত্মপ্রকাশ করাই স্বাভাবি 
সেখানে কৃত্রিম স্টাইলের প্রচেষ্টা ভাবকে আচ্ছন্ন করে । এই স্ত' 
গুছিয়ে লিখবার ক্ষমতার বিকাশের সংগে সংগে মানসিক পরিণা 
এবং বুদ্ধি ও মনীষার অভিব্যক্তি ঘটতে থাকে । কোনো শি 
অন্তনিহিত সর্জনপ্রতিভার অধিকারী হ'লে তার পূর্বাভাস কং 
কখন এই স্তরেই দেখা যায়। 

তথাপি, সাধারণভাবে এই স্তরে বিষয়বন্ত প্রধান, রচনারীতি বি 
ও যুক্তিসংগত হলেই হ*ল। ক্রমশ, ভাবকে গুছিয়ে প্রকাশ কর 
ক্ষমত| মজ্জাগত হয়ে গেলে, ভাষার কারিগরির দিকে দুটি দেও 


রচন। ৮৫. 


ঘায়। এইবার যে স্বাভাবিক, ব্যক্তিগত স্টাইলের উদ্তব হবে তা 
চাষাবিশুদ্ধির ও যুক্তিপরতার দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত। এই ভিত্তি ন! 
ধাঁকলে ভাষার ছটা বা অলংকারবহুল বাগ.বিন্যাসের কোন অর্থ 
হয় না। অনেক শিক্ষক ছাত্রের লিখনরীতির উৎকর্ষসাধনের জন্য 
পুপলিত বিশিষ্ট ভংগি মুখস্থ করান, কিন্তু এইরূপ কৃত্রিমভাবে আহত 
ঘলংকাঁরসম্ভারের স্মৃতিতে ভাষার সৌন্দর্য বাড়েনা, তার সাবলীল 
গতি ব্যাহত হয় মাত্র। এতে তাদের শিজেদের যে স্বাভাবিক, 
অনলংকৃত রীতি গড়ে উঠতে পারতো! তার পথও বন্ধ হয়ে যায়। 
ভাষার যে বিশিষ্ট ভংগিগুলি কেবলমাত্র সাধুভাষার অলংকাররূপে 
বাবহৃত হয় সেগুলি শিখবার কোনো প্রয়োজন নেই, আর ৫দননিন 
কথাবার্তার মধ্যে যে-সব বিশিষ্ট প্রয়োগ প্রচলিত আছে, যেগুলির 
বারা জীবনের সত্যকার প্রয়োজন সাধিত হবে, সেগুলি সহজপথেই 
শিখিয়ে দেওয়া] যায়। উদাহবণ-স্বরূপ বাংলার কতকগুলি বিশিষ্ট 
ভংগির উল্লেখ কর] যাঁয়, যেগুলি বাদ দিলে বাংলাভাষার প্রকৃতি পরি- 
বতিত হয়ে যাবে, যেমন, কবে? ফেল, দিয়ে দেওয়া, নিয়ে নেওয়া, 
বসে" পড়া, ইত্যাদি যৌগিক ক্রিয়াপদ * দাত-টাত, ঘোড়া-টোড়া, 
খাবার-দাবার, ইতাদি শব্দের দ্বিত্ব ; বাসনপত্র” বাক্সর্পেটরা, ইতাদি 
দ্বিগুণিত বিশেষ্য ; সোনার বাটি, কাঠের খেলন। প্রভৃতি ক্ষেত্রে ষষ্ঠীর 
ব্যবহার । এইগুলি এবং অনুরূপ আরে] অনেক বিশিষ্ট রীতি কণস্ব করার 
পরিবর্তে কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে সহজে; স্থায়িভাবে শেখানো যাঁয় | 
বইয়ের ভাষা বা বিশিষ্ট সুললিত বাগৃবিধির মতো! নোটবইও 
ছাত্রের মুখস্থ করবে না। বিষয়বস্তর ধারণায় অস্পষ্টতা বা ভাষার 
গোড়াপত্নে হুর্বলতা৷ থাকলে এপ প্রবৃত্তি দেখা! যায়, কিন্তু বইয়ের 
ভাষা মুখস্থ করলে কত ক্ষতি হয় সেকথ৷ আগে বলা হয়েছে। ন৷ 
জেনে মুখস্থ করাঁর ফলে নিচু ক্লাসের ছেলেদের ভাষা অর্থহীন প্রলাপে 


৮৬ ংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


পর্যবসিত হতে পারে আর উঁচু ক্লাসে অন্তত গুরুচণ্ডালী দোষ নিশ্চয় 
ঘটে। 

অপরপক্ষে সাহিত্যিক আদর্শের উপকারিতা প্রভূত এবং সেই 
আদর্শের প্রভাব ছাত্রের ওপর ধীরে ধীরে বিস্তারিত হওয়া ভালো। 
এইজন্য নিচের ক্লাস থেকে একদিকে যেমন ভাষার সরলতা, প্রাপ্জলতা 
.ও যুক্তিযুক্ততার দিকে দুটি রাখতে হবে অপরদিকে তেমনি শিশুকে 
সুন্দর লিখনরীতির প্রভাবের বশবর্তা করতে হবে । অতি ছোট শিশুর 
মধ্যেও এই অজ্ঞানকৃত অন্ুক্ৃতি দেখতে পাওয়া! যাঁয়। আড়াই বছরের 
ছেলে ষখন বলে “টাপুরটুপুর বৃষ্টি পড়ছে” কিংব! চিভিয়াখানায় গিয়ে 
জিজ্ঞাস করে “মা, বাঁঘের গায়ে কেন কালে! কালে। দাগ?” তখন 
তার হয়তে। খেয়াল থাকেনা যে ছেলেভুলোনে! ছড়ার সাহিত্যিব 
এরশ্বর্ধ তার আত্মপ্রকাশকে অলংকৃত করছে । এইভাবে যে রীতির 
সূত্রপাত হবে; বড় বয়সে সাহিত্যসন্বন্ধীয় আলাপ আলোচনার মধ 
দিয়ে তা স্বাভাবিকভাবে পূর্ণতা লাভ করবে। 

সাহিত্যের পাঠ ও আলোচনা লিখনরীতি সুন্দর করার উপায়' 
বিশেষ । স্বয়ংসঞ্চয়নও এদিকে সাহায্য করে । আমাদের বিদ্যালয় 
সমূহে এগুলি নিতান্ত অবহেলিত | বিশেষত বড় বড় লেখকদের ভাষার 
বিশেষত্বগুলির দিকে ছাত্রদের দৃফ্টি আকর্ষণ করা হয় না। তাদের 
বাংল ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পড়ানো ও শোনানো শিক্ষকদের একা 
কর্তবা। উচ্চতম শ্রেণিতে ভাষার বৈজ্ঞানিক আলোচনাও আবশ্যক 
রচনার সম্পর্কে গগ্রীতি ও ব্যাকরণের আলোচনায় তাদের নিজ: 
রীতির উৎকর্ধ সাধিত হ'তে পারে । 

এ-কথ। বল! বাহুল্য যে ছাত্রদের চেষ্টা ও অনুরাঁগ উদ্রিক্ত না হ'তে 
চারিদিকের শত সুযোগ সত্বেও লিখনরীতির উন্নতি হবে না। কাজেই 
ভাষার ব্যবহারক্ষমতা আয়ত্ত করার জন্ম যে-সমস্ত অভ্যাসের দরকা 


রচনা ৮৭ 


সেগুলো তাদের নানাপ্রকার খেল! ও প্রতিযোগিতার ছলে করাতে 
হবে। নিচে কতকগুলি প্রক্রিয়ার কথা দেওয়া হয়েছে, শিক্ষক তার 
সম্পর্কে নান। প্রতিযোগিতার উন্তাবন করতে পারবেন । 

ভাষাশিক্ষার প্রথম স্তরে শিশুদের কতকগুলি বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ 
দিয়ে জোড বাঁধতে বল! যেতে পারে । যেমন, একদিকে লাফাচ্ছে, 
চেঁচাচ্ছে, উঠছে, বসছে, লিখছে প্রভৃতি, আর অন্যদিকে বাম, পাখি, 
খোকা, যছ্, প্রভৃতি শব্ধের তালিক1 থেকে বেছে নিয়ে তার “ব্যাং 
লাফাচ্ছে”, “খোকা টেঁচাচ্ছে” “পাখি উডছে”* “রাম বসছে”, শ্যছ 
লিখছে”, প্রভৃতি বাক্যরচনা করবে । যদি কোনো শিশু “রাম উড়ছে” 
বা “পাখি লিখছে” বা অন্ব্ধপ অপপ্রয়োগ করে তবে শ্রেণির সমবেত 
সমালোচনায় তৎক্ষণাৎ তা সংশোধিত হয়ে যাবার কথা । 

এইভাবেই বিশেষ্তবিশেষণের প্রয়োগের অভ্যাস করানো যায়। 
যেমন, গাছ, বাঘ, কাক, বরফ, কুকুর প্রভৃতি বিশেষণের সংগে ঝাঁকড়।, 
কালে!, ঠা, সবুজ, বড় প্রভৃতি বিশেষণ সংযুক্ত করে' “সবুজ গাছ” 
“বড বাঘ” কালো কাক” “ঠাণ্ডা বরফ”, “ঝাঁকড়া কুকুর”, প্রভৃতি 
বাক্যাংশ তৈরি করতে পারে। এগুলিকে উপ্টোপাণ্টা করে" দিয়ে 
শিশুর সামঞ্জস্যবোধের পরীক্ষা কর] যায়। যেমন একটি শিশুকে বল 
হয়েছিল,_-"আমি ঠাণ্ডা চা আর গরম আইসক্রিম খাচ্ছিলাম”--সে 
তৎক্ষণাৎ উত্তর দ্িল--“দ্যুৎ বোকা! গরম চ। আর ঠাণ্ডা আইসক্রিম ।” 

শূন্যস্থান পূরণের সাহাযো বিভিন্ন প্রকার বাক্য রচনার অভ্যাস 
হ'তে পারে £ যথা--“কুকুর__কামড়েছিল”, “রাম__মেরেছিল”, অথবা 
--“বেড়াল ইছুর__” “কাঠুরে কাঠ”? “ধোপা! কাপড়-” ইত্যাদি । 

বিশেষণাদি যোগ করে' একেকটি বাক্যকে ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত 
করানো! যাঁয়। যেমন পূর্বলিখিত বাক্যগুলির সংগে একেকবারে 
একেকটি শব্দ যোগ করে'-“কাঠুরে ভারি কুড়,ল দিয়ে মোটা কাঠ 
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কাটছিল", “ধোঁপ। ভাল সাবান দিয়ে রেশমের কাপড় কাচছিল+”, 
“আমাদের পোষ! সাদ। বেড়ালটা একট! প্রকাণ্ড মেঠো ইঁদুর ধরেছিল" 
_ ইত্যাদিতে পরিণত করা যায । শিশু একেবারে পূর্ণ সম্প্রসারণটি 
করতে পারেন| বলেই একাজ তাকে দিয়ে ধাপে ধাপে করাতে হয়। 
আরেকটা উদাহরণ দেওয়া হ'ল» যেমন--“এই গাছে ফুল ফোটে” 
কথাটিকে এইভাবে বাঁড়ানো যাঁয়”_"এই গাছে শীতকালে ফুল 
ফোটে”--এইগাছে শীতকালে লাল ফুল ফোটে*-"এই গাছে 
শীতকালে অনেক লালফুল ফোটে”-__“এই বড় গাছে****--* এই বড় 
গাছে প্রতি শীতকাঁলে-*” ইত্যাদি । বাক্যটিকে বাডাবাঁর সময়ে 
ক্লাসের প্রত্যেক শিশুকে একেকটি করে" শব্দপ্রয়োগ করতে বললে তাঁর 
খেলার মতে! আনন্দ পাবে। 

এর মধোও উপযোগিতাঁর বিচার হবে; যেমন “লাল বেড়াঁলট 
একটা! হলদে ইঁদুর ধরেছিল”, বা “কাঠরে করাত দিয়ে কাঠ কাটছিল: 
ইত্যাদি অচল। 

বাকাযোজনাও একটা প্রক্রিয়া । “রাম পিঁড়িতে বসে” আঁ; 
“রাম ভাত খায়” এই ছুই বাক্য মিলে হবে "রাম পিঁডিতে বসে" ভা 
খায়” | "আমি পুকুরের ধারে গেছিলাম" আর “আমি মাছ ধরে 
ছিলাম”? মিলে হবে-“আমি পুকুরের ধারে গিয়ে মাছ ধরেছিলাম” । 

বাক্যপরিবর্তন আরেক প্রকারের অভ্যাস । যেমন শিক্ষক একা 
শিশুকে আদেশ করলেন--প্দরজা বন্ধ কর”; তারপর তিনি আবেক 
জনকে জিজ্ঞাসা করলেন-_-“আঁমি অমুককে কি বল্লাম?” সে উত্ত 
দেবে--"আপনি অমুককে দরজা বদ্ধ করতে বল্লেন।” এক্প দীর্ঘত 

ংশ কাগজে লিখে পরিবতিত করানো যায়। 

গল্পের বচন কাল, পুরুষ ইত্যাদির পরিবর্তন করে" লিখতে বল 

যায়। যেমন গল্প যদি হয় যে “রামের একটা পোষা কুকুর ছিল এব 
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সে তাকে এমন শিক্ষা দিয়েছিল যে পয়স! দিলে দোকান থেকে মিঠাই 
কনে আনতো', | এই ভাষার কাঁলগত পরিবর্তন করে' বর্তমানে আন 
নায়, পুরুষগত পরিবর্তন করে" “আমার” কুকুরের গল্প কর! যায়, অথবা 
'আমার যদি একটা কুকুর থাকতো!” এইভাবে লেখা যায়। বিচক্ষণ 
শিক্ষক নিজেই অনুরূপ নোতুন নোতুন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করবেন! 

এই ধরনের অভ্যাসের মধা দিয়ে প্রয়োগমূলক কাক ব্যাকরণের 
শিক্ষাও চমৎকার হয় । ওপরের প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যাকরণের 
একেকটি বিষয়ের পাঠ নিহিত আছে । এতে খেলার মধ্যে দ্রিয়ে রচনা 
ও ব্যাকরণ ছুয়ের শিক্ষা হয় অথচ চোখের জল পড়েনা । 

কবিতা অবলম্বনে গল্পরচন। কানে যাঁয়। এতে কবিতার মধ্যে 
থেকে মূল কাহিনীটি বেছে নিয়ে প্রকাশ করাতে ভাষার সরলতা ও 
ভাঁবের প্রা্জলতার অভ্যাস হয়, অন্তর্ষ্টি বৃদ্ধি পায়, তাচছাঁডা কবিতার 
ভাষার প্রভাবে রচনারীতি সরস হ'তে পারে । 

আজকাল পাঠ ও রচনার মধ্যে দিয়ে সর্জনক্ষমতার বিকাশের ওপর 
জোর দেওয়! হয়, যাঁতে ছাত্র কোনে সাহিতযাংশের সম্পর্কে অন্ুভব- 
যূলক কারকলাপের মধ্যে দিয়ে কল্পনালোকে উত্তীর্ণ হ'তে পাবে। 
পড়া গল্পের বা এতিহাসিক ঘটনার কয়েকটি চরিত্রের উল্লেখ করে' 
ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কে কোনটি ভ'তে চাইত তাঁর আলোচনা লেখানো 
বা গল্প বা কাব্যের ঘটনাবলিক্ে নাট্যাকারে রূপান্তরিত করানে। যায়। 

নিচের ক্লাসেও নানারকম চিত্তাকক কাজের অবতারণ! করানে। 
যাঁয়। তৃতীয় শ্রেণিতে বেড়াল সম্বন্ধে একটি কবিতা পড়ানে। হ'ল 
যাতে বেড়ালের কাছে তার ঝুঁড়েমি, মাছ চুরিকর! প্রভৃতি দোষ নিয়ে 
অশ্নযোগ করা হয়েছে । এরপর প্রথমে ছেলেমেয়েদের বেড়ালের মুখ 
দিয়ে অভিযোগের প্রতিবাদ করিয়ে রচনা লিখতে দেওয়া! হ'ল। 
তারপর, তাদের অনেকেরই পোষ! পশুপাখি আছে বলে" প্রতোককে 
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নিজের নিজের পোষ্ভতের সংগে অন্ুুবূপ অন্থযোগত্প্রতিবাদের কথা 
নাটকীয় ভংগিতে লিখতে বলা হ'ল । এতে নাটকীয়তার মধো দিয়ে 
ব্যক্তিত্ববিকাশ ও মৌলিক রচনার অভ্যাস ছুইই হ'ল 

গল্প লেখা বা রচনার বিভিন্ন প্রক্রিয়! ছাড়! পরীক্ষার খাতায় কয়েক 
প্রকারের রচনার প্রশ্নের প্রচলন দেখা যায় $ যেমন, ব্যাখ্যা, সারাথ 
(50072), ভাবার্থ (591930006), তাবসম্প্রসারণ (01011509002), 
অন্ববাদ ইত্যাদি । 

পাঠ্যপুস্তক বা কোনে সাহিত্যাংশের উদ্ধৃতি ব্যাখা! করার জন্য 
দেওয়া হয়। ছুয়ের সাধারণ প্রকৃতি এক, তবে পাঠ্যপুস্তক থেকে অংশ 
তুলে ব্যাখ্যা করতে দিলে লেখকের ও রচনার নাম ও অংশটির 
পূর্বপরিচয় দিতে হয়। এই পরিচয় (০০০৫৩ আগে দিয়ে তবে মূল 
ব্যাখ্যা আরম্ত হয়। সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণভাবে ঠিক যতট। পরিচয় 
দেওয়া দরকার ততটাই দেওয়া এই রীতির আদর্শ । তারপর মুলের 
বিশ্লেষণের পুংখান্পুংখতার ওপর ব্যাখা! অংশের উৎকর্ষ নির্ভর করে। 
এর মধ্যে কেবল অর্থ নয় সাহিত্যেতিহাস বা অন্য কোনো বিষয়ের 
বিশেষ উল্লেখ (5110310) থাকলে তাও বুঝিয়ে দিতে হয় । অনেকে 
মূল ব্যাখ্যার মধ্যে সব অংশ নিবদ্ধ করতে না পেরে পাদটাক৷ সংযুক্ত 
করে" দেন । অনেক “নোট” বইয়েও এই রীতি দেখানো হয়েছে । কিন্ত 
এতে ব্যাখ্যার সাহিত্যসৌন্দর্ষের হানি তয়; যথেষ্ট নৈপুণ্যের সংগে 
ব্যাখ্যা করতে পাঁরলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাদটাকার প্রয়োজন হয়না। 
নির্বাচনক্ষমতা, যুক্তিযুক্ততা, প্রাঞ্জলতা প্রভৃতি ক্ষমতার বিচার করার 
পক্ষে ব্যাখা অংশের মূল্য আছে কিন্তু এই কাজটিতে অপেক্ষাকৃত পরিণত- 
বৃদ্ধির প্রয়োজন বলে? সপ্তম শ্রেণির আগে এর ব্যবহান্ন করা উচিত 
নয়। 

আধুনিকতম শিক্ষাচিত্তায় ছুই কারণে মাতৃভাষার শিক্ষার এই পরি- 
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চয়প্রদানপূর্বক পুংখান্পুংখরূপ ব্যাখ্যার মূল্য অনেকাংশে অস্বীকার করা 
হয়| প্রথমত, এরদ্বারা ছাত্রদের সাহিত্যবোধের পরিমাপ করা হয়না! 
আর দ্বিতীয়ত, এই ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষার অংগীভূত হওয়ায় নোটবুকের 
আধিপত্য বৃদ্ধি পায়। দুঃখের বিষয় এই যে যতদিন না মাধ্যমিক 
শিক্ষাপর্ধৎ ও বিশ্ববিদ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অবহিত হবেন, ততদিন 
শিক্ষকের পক্ষে এই কাজ করানে| অনিবার্ধ থাকবে । 

সারার্থ ও ভাবার্থপ্রকাশ অনেকটা এক ধরনের কাজ । প্রথমটিতে 
সমগ্র বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার দিতে হয় আর দ্বিতীয়টিতে মূল ভাবটিকে 
প্রকাশ করা চাই। সংক্ষেপে, সরলভাবে রচনার অভ্যাস করার পক্ষে 
এই প্রক্রিয়ার মূল্য থাকলেও এর বিপদ অনেক । প্রথমত, এতে 
সাহিত্যাংশের সৌন্দর্যহানি হ'তে পারে । শিক্ষক যখন শ্রেণিতে একটি 
সুন্দর কবিতার রসানুভব করিয়ে তার সারাংশ বোর্ডে তুলে দিতে চান 
তখন সমগ্র পরিবেশে একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত 
বৃহৎ অংশকে সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে অনেক সময়েই বিমূর্তভাবের স্থষ্টি 
হয় যা উচ্চতম শ্রেণির ভিন্ন ছাত্রদের বয়সোপযোগী নয়। এইজন্য 
সারাংশ উচ্চতম শ্রেশি তিন্ন রচনা করতে দেওয়া উচিত নয়, দিলেও 
এমন অংশ দিতে হয় যার প্রধান প্রধান কথ। নিবাচন করা সহজ এবং 
তাতে যার সৌন্দর্যহানি ঘটেন, কিন্তু কবিতার সারাংশ করতে দেওয়! 
যতদূর সম্ভব বর্জনীয় 

ভাবসন্প্রসারণ অনেকটা প্রবন্ধজাতীয়। এতে নির্ধারিত অংশ 
অবলম্বন করে, ছাত্র নিজমনের ভাব প্রকাশ করে; বিষয়বহিভূ্ত ন 
হ'লে বাইরের কথা এরমধ্যে স্থান পেলে ভাল । এতে এবং ব্যাখ্যায় 
সম-উক্তি-উদ্ধতির প্রয়োজন আছে । 

অন্ববাদ রচনাশিক্ষার জন্য আবশ্িক প্রক্রিয়া নয় এবং যে-সব 
দেশে বিদ্ভালয়ে ছুটি ভাষার প্রচলন নেই সেখানে অনুবাদ চলতে 
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পারেনা । পুরাতন শিক্ষানীতিতে বিদেশি ভাষাশিক্ষার একটি প্রক্রিয়া- 
রূপে বাংলা থেকে ইংরেজি এবং ইংরেজি থেকে বাংলার অনুবাদ 
ব্যবহৃত হ'ত। সহজ প্রত্যক্ষ পদ্ধতির প্রচলনের ফলে ভাষাশিক্ষার 
উপায়স্বব্ূপ অনুবাদ অচল তবে অনুবাদ কেন করা হবে? 

অন্নবাদের কিছু সাহিত্যিক উপযোগিতা আছে। ব্তমানযুগে "এক 
হনিয়ার” আদর্শে বিশ্বসাহিত্যক্ষেত্রে অনুবাদসাহিত্যের স্থান উচ্চ-_ 
এই কারণে এর অভ্যাস সাহিত্যান্শীলনের অংগীভূত কর] যেতে পারে। 
ভাষার স্বাভাবিকতা রক্ষা করে' যতদূর সম্ভব আক্ষরিক অনুবাদ করা 
অন্থবাদের আদর্শ; কিন্ত যে অংশের আক্ষরিক অনুবাদ করা সম্ভব নয় 
সে-সব অংশের ভাবান্ুবাদ করতে হয়, প্রবাদবাক্য, বিশিষ্ট বাণ্থিধি 
প্রভৃতির অনুবাদ যতদূর সম্ভব অনুরূপ বাক্যও বাণ্বিধির সাহাযো করতে 
হবে এবং অহ্নবাদের ভাষারীতিও মূলের ভাষারীতিকে অনুসরণ করবে 

অন্ববাদ যে কত অদ্ভুত হ'তে পারে তার আলোচন1 রবীন্দ্রনাৎ 
ঠাকুর তার “শিক্ষা” গ্রন্থে করেছেন । এর বিপদ এডাবার জন্য অনেবে 
পুনরহ্নুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু যে-ক্ষেত্রে পরসাহিত্যপরিচং 
ভিন্ন অন্নবাদের অপর কোনো উদ্দেশ্ঠ খুঁজে পাওয়া কঠিন সেক্ষেত্রে 
উক্ত প্রক্রিয়া অনুবাদের মূল উদ্দেশ্ঠুকেই ব্যর্থ করে । বিদেশীয় ভাব € 
ভাষার স্বাজাতাসাধনেই অনুবাদের সার্থকতা এবং সেই কারণে বিদ্যা 
লয়ের সাহিত্যিক অভ্যাসের মধ্য থেকে একে বর্জন করাই বাঞ্থনীয় । 

তথাপি যতদিন বিদ্ভালয়ে অনুবাদ করানে। হচ্ছে, ততদিন শিক্ষব 
অনুবাদ করাবেন ও সুপদ্ধতির অনুসরণ করবেন। অনুবাদ করার জনু 
একটি সহজ ও সরস অংশ নির্বাচন করতে হবে এবং ক্লাসে এ 
সাধারণ সাহিত্যাংশের মত প্রশ্নোত্তর দ্বারা আলোচনা করতে হবে 
ইংরেজি অংশের আলোচন। বাংলাভাষায় করার ফলে ছাত্রদের পন্ে 
কঠিন ও অজান। শব্দগুলিও জানা হয়ে যাবে । সাধারণ সাহিত্যাংশের 
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মতে! আলোচনার সংগে বোর্ডে সংক্ষিপ্তপার বাংলায় রচনা করা! হবে, 
উপস্থাপনের শেষে বোর্ডের কাজ মুছে দিয়ে ছেলেদের অনুবাদটি করতে 
বলা হবে। 


প্রবন্ধ ব্রন 


প্রবন্ধরচনার সাহিত্যিক প্রক্রিয়া উচ্চর্েণির উপযোগী হ'লেও তৃতীয়- 
চতুর্থ শ্রেণি থেকেই সহজ বিষয় নিয়ে ছোটখাট প্রবন্ধ লেখানে| যেতে 
পারে । যে-সব বিষয় ছাত্র জানে, যা লিখতে তার ভাল লাগে, সেই 
সব বিষয়েই তাকে লিখতে দেওয়া! উচিত, কেনন! তারই বর্ণনা সে 
উজ্জলভাবে করতে পারবে। 

শিক্ষাতত্বের নিয়মে জাঁন। থেকে অজানায় যাওয়ার যে বিধি আছে 
তার অন্বসরণে অনেকে স্কুলের ডেস্ক; টেবিল? চেয়ার অথবা গরুঘোড়া 
প্রভৃতি পরিচিত বন্ত বা জীবজস্তর বিবরণের ওপর প্রবন্ধ রচনার ভিত্তি- 
স্থাপন করতে চান এবং আকৃতি-প্রকৃতি-প্রাপ্তিস্বান-উপকারিতা-অপ- 
কারিতা” প্রভৃতি একটা ছকও কেটে দেন। কিন্তু তাতে শিশুমনের 
সজনী শক্তিকে মোটেই অনুপ্রেরিত করা হয়না, বরংচ তাকে পুরাতন 
কথার'গুনরুক্কি করার বিড়ম্বনায় ফেল! হয়। 

তার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তার কাছে প্রবন্ধরচনার অনেক 
বেশি চিতাকর্ক উপাদদান। সে হয়তো রাস্তায় ছুটি গাড়ির ধাকা 
দেখেছে? হয়তে| পাশের বাড়ির ছেলের সংগে তার মারামারি হয়েছে, 
তার ছোটবোন ঘুমের ঘোরে খাট থেকে পড়ে" গেছে, কিংবা হয়তো! 
ক্লাসের বাগানে তার গাছগুলো! সবচেয়ে বেশি সতেজ হয়ে উঠেছে, বা 
তার তৈরি ছবির বই স্কুলের প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। এইসব কথা 
যখন সে প্রচার করার জন্য উন্মুখ ঠিক সেই সময়ে গরুর ছুট শিং বা 
ডেস্কের চারটি পায়ের বর্ণনা লেখা তার পক্ষে নিতান্ত নিরৎসাহজনক | 
এইজন্ব তার প্রথম প্রবন্ধ রচিত হুওয়া উচিত চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতার বিষয় নিয়ে। প্রাত্যহিক খবর, ক্লাসের কাজের বিবরণ 
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প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এরূপ রচনার ভিত্তি কি করে" স্থাপিত হয় তা৷ পূর্বে 
আলোচন1 করা হয়েছে । তাছাড়া কম্নকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতিতে কাজের 
পরিকল্পনা, বিবরণী প্রভৃতির উপলক্ষ্যে চিত্াকরধকভাবে প্রবন্ধরচনার 
যথেষ্ট সুযোগ আছে | 

বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণিতে ও বিষয়নিরবাঁচনে সমান সাঁবধানতার 
প্রয়োজন । সত্যবাদিত।, মহানৃভবতা, জীবেদয়া, প্রভৃতি নিবস্ত ভাব 
নিয়ে প্রবন্ধরচন1 ডেস্ক, বেঞ্চ ইত্যাদি নিয়ে লেখার মতোই নীরস, 
উপরত্ত এসব সম্বন্ধে বালকদের ধারণা সাধারণত অস্পষ্ট থাকে । তার 
চেয়ে ভ্রমণেতিহাসের নান। কাহিনী ও প্রত্যক্ষ বিষয়ের কথা নিয়ে 
প্রবন্ধ লিখতে দিলে তার্দের আগ্রহ বেশি হয়। 

যে-সব মামুলি বিষয় বিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে; যদি নিতান্তই 
সেগুলি অবলম্বনে প্রবন্ধ, লেখাতে হয় তবে শ্বোতুনভাবে লেখানে। 
উচিত | যেমন নীচের ক্লাসের ছেলেপিলেকে জীবজস্তুর বিষয়ে সাধারণ 
প্রবন্ধ না লিখিয়ে তার পোষা কোনো জন্তু বা! পাখির কথা লেখানো 
যায় অথবা ডেস্কের বর্ণনা না করিয়ে তার নিজের ডেস্কটার আত্মকাহিনী 
লিখতে বলা যায়। ওপরের শ্রেণিতেও ও৭ নিয়ে নৈব্যক্তিক আলো- 
চশার পরিবর্তে বিশেষ ঘটনার বর্ণনায় সেগুলি ফুটিয়ে তোলা যায় । 
সেগুলির সুযোগ্য উদ্াহরণসংগ্রহে প্রতিযোগিতার ভাব থাকলে জ্ঞান 
এবং উৎসাহ ছুইই বৃদ্ধি পেতে পারে । 

প্রস্তুতিতে রচনারও একটা নিদিষ্ট ক্রম অনুসরণ করতে হয়। 

প্রথমত,__পরিচিত স্থলে বিষয়বস্তর ভিতি স্থাপন। যেমন স্কুল থেকে 
ছাত্রদের কোনে! কলকারখান1, এতিহাসিক স্থান ব। চিড়িয়াখানা ব1 
যাহ্ঘরে বেড়িয়ে আনার পর; অথবা স্থানীয় কোনে! বিশেষ ঘটনা, 
যেমন কোনে! সভা ব1 মেলার অনুষ্ঠান হয়ে যাবার পর সেই বিষয় 
নিয়ে প্রবন্ধ লেখানে! যেতে পারে। শ্রেণিতে পঠিত অন্যান্য বিষয়ের 
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জ্ঞান অবলম্বন করে' প্রবন্ধ লেখানো যেতে পারে, যেমন ভূগোলে নদীর 
বিষয়ে পড়া হবার পর নদীর সম্বন্ধে বা ইতিহাসে কোনে মহাপুরুষের 
বিষয়ে পড়া হবার পর তার জীবনকাহিনী নিষ্বে প্রবন্ধ লেখানো যায়। 
এ-সব ক্ষেত্রে সাহিতোর শিক্ষককে সচেষ্টভাবে অন্যান্য শ্রেণির পাঠের 
ংগে অনুবন্ধ স্থাপিত করতে হবে । আবার কোনো! খতুর বিষয় নিয়ে 
রচন1 লেখাতে হ'লে সেই খতুতে লেখাতে ভবে । 
দ্বিতীয়ত”_-অন্য সকল প্রকার রচনার মতো! প্রবন্ধরচনার পূর্বে 
নির্দিষ্ট বিষয়ের অবলম্বনে বিস্তারিত মৌখিক আলোচনার প্রয়ৌজ, 
আছে। ছাত্রের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সুসজ্জিত করা! এবং অবচেতন 
চিন্তাকে চেতনে উত্তীর্ণ করা এই আলোচনার উদ্দেশ্য | ছেলেরা 
অনেক কিছু দেখে ও জানে কিন্তু খেয়াল করেনা, আর খেয়াল করলেও 
গুছিয়ে চিন্তা করেন1। এইজন্য প্রবন্ধরচনার পূর্বে শিক্ষককে ছাত্রের 
মনকে প্রস্তুত করে' নিতে হয় এবং এই কাঁজ তিনি প্রশ্নের দ্বারা 
করেন । তাকে এমন বিচক্ষণতার সংগে প্রশ্ন করতে হবে যে অব- 
চেতনসত্তার জ্ঞান চেতনালোক জাগ্রত হবে এবং বিচ্ছিন্ন চিন্তা সজ্জিত 
হবে। তাকে প্রশ্নপরম্পরার দ্বার! প্রবন্ধের কাঠাম তৈরি করতে হয় 
এবং বোর্ডে লিখে ছাত্রদের ধারণাকে স্পষ্ট করতে হয়। 
উদাহরণস্বরূপ ধর] যাক যে ষষ্ঠশেণিতে রেলস্টেশনের সম্বন্ধে রচনা 
লেখানো হবে । প্রথমে শিক্ষক শেণির ছাত্রদের স্থানীয় স্টেশনে নিয়ে 
যাবেন। কলিকাতার বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্রদের হাওড়া, শিয়ালদ 
এবং অন্য কোনে! ছোট স্টেশন দেখিয়ে আনতে পারেন। এ 
বেড়ানোর উদ্দেশ্য কেবল আমোদ নয়, আনন্দের সংগে পুংখান্ুপুংখর' 
পর্যবেক্ষণ । অভাবপক্ষে ছবির বই দেখানো যেতে পারে, কিং 
বাস্তবিক পর্যবেক্ষণের সমান মুল্যবান কিছুই নয়। তারপর ওই পর্য 
বেক্ষণের ওপর ভিতি করে ক্লাসে আলোচন] হবে । স্টেশন, রেললাইন 
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অন্যান্য যন্ত্রপাতি, প্র্যাটফর্ম, আপিস, গাঁড়ি ও যাত্রীদের আনাগোনা, 
কশ্নচারী ও তাদের কাজ, রেলপথের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়াংশ- 
গুলিকে স্পষ্টভাবে আলোচন1 করে, প্রবন্ধরূপে সজ্জিত করতে হবে। 
তেমনি “আমাদের গ্রাম” প্রবন্ধরচনার আগে ছাত্রের! গ্রামের প্রধান 
প্রধান ভ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে একবার ঘুরে ও ”সমাজবন্ধুদের” পরিচর 
নিয়ে আসতে পারে । আবার "ভারতের আমদানিরপ্তানির” পটভূমি- 
স্ব্ধপে কলিকাতার বন্দর দেখানো যায় । 

প্রবন্ধরচনার ক্রমের তৃতীয় কথা এই যে আলোচনার অব্যবহিত- 
কাল পরেই সেটি লিখতে দেওয়া উচিত নয়। শিক্ষক ছাত্রের কাছে 
তার যে সর্বোতম প্রয়াস, প্রকাশের ভাষা ও ভংগির যে মাজিতরূপ 
আকাংক্ষা করেন তার বিবর্তন সময়সাপেক্ষ । এইজন্য আলোচনা ও 
লেখার মধ্যে কয়েকদিনের ব্যবধান রাখা প্রেয়। উপযোগী বইঃ 
মাসিক পত্রিক! প্রভৃতির সন্ধান বলে" দিলে ছাত্রেরা এরমধ্যে সেগুলি 
পড়ে" নেবে এবং এই সময়ের মধো ক্লাসের কোনে বিষয়ের পাঠে 
সম্প্িত প্রসংগের উত্থাপন হ'লে শিক্ষক তার প্রতি ছাত্রদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করবেন । এইভাবে ছাত্রদের মনের ভাব পরিপক্ক হবে, 
বিষয়ের ধারণ! সুগঠিত হবে এবং প্রবন্ধরচনার দিন তার সমগ্র জ্ঞান 
সুসজ্জিত ব্যৃহবদ্ধ হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করবে। 

কিন্তু এত খেটে, এত সুন্দর করে' প্রবন্ধরচনার মুলে একট! প্রেরণ! 
চাই। প্রবন্ধের বিষয় শুধু ছাত্রের নিজ অভিজ্ঞতার সংগে জড়িত 
হ'লেই চলবেনা, সেটা লেখার প্রয়োজন তাকে বোধ করতে হবে। 
কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থায় এবপ প্রয়োজনবোধ সহজেই হ'য়ে 
থাকে। সাধারণভাবে অ্েণির রচনার মধ্যেও আবহাওয়ার সৃষ্টি 
করতে হবে যাতে ছাত্র যেন তার শ্রমকে সার্থক বলে" মনে করে। 
এক্ষেত্রে আগ্রহ ও সহানুভূতি দিয়ে ছাত্রকে পুরস্কৃত করতে হবে। শিক্ষক 
ক-_৭ 
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যদি সবোৎকৃষ্ট প্রবন্ধগুলি বিদ্যালয়ের বা "শ্রেণির পত্রিকায় প্রকাশ 
করার ব্যবস্থা করেন, অথবা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের রচয়িতাকে বিষয়টিকে 
অন্যান্য ছাত্রদের কাছে উপকরণযোগে, চিত্তাকর্কভাবে উপস্থাপিত 
করার সুযোগ দেন; তবে এরূপ মৌলিক কাজে তার! উৎসাহ পাবে । 

প্রবন্ধের বিষয়বস্তর বিভিন্নত। ও আলোচনারীতির জটিলতার 
তারতময্ানুষায়ী কোন কোন শ্রেণিতে কি কি ধরনের প্রবন্ধ লেখানো 
যায় তার একটি ধার! নির্দেশ করা সম্ভব । শিশু প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণিতে 
ছোটখাট বিষয় নিয়ে অনুচ্ছেদরচনায় অভাস্ত হয় এবং তৃতীয়-চতুর্থ 
শ্রেণিতে অনুচ্ছেদপরম্পরার রচনায় উত্তীর্ণ হয়। এই সময়কার রচনা 
গল্পের মতো সহজ, সরস ও বন্তমূলক ; শ্রেণির কাঁজঃ পোষ পশ্ড- 
পাঁখির কথা? বিগ্ভালয়ে পালিত উৎসব ও খেলাধুলো, বাঁড়ির ঘটনা 
(যথা নিজের জন্মদিন ), আর নানা আমোদপ্রমোদের অভিজ্ঞতার 
বিষয়ে তারা৷ গল্পচ্ছলে লিখতে পারে । এই ধরনের বিষয়বন্তূতে ঘটনা- 
বলির একটা স্বনিদিষ্ট ক্রম থাকে বলে' এগুলি নিয়ে প্রবন্ধ লেখা সব- 
চেয়ে সহজ | 

ক্রমে বিষয় জটিল হ'তে থাকবে । তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র হয়তো! 
দীর্ঘতর ঘটনার বর্ণন| দিয়ে প্রবন্ধ লিখবে, আর পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য 
এমন বিষয়ের বাবস্থা করতে হবে যাতে কয়েকদিনের ঘটনার ক্রমানু- 
যায়ী বিবৃতি অথবা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনী ও স্থানসমূহের বর্ণনা; 
খতুবর্ণন প্রভৃতি কিছু জটিলতর কাঁজ থাকে । আবার হয়তো সপ্তম- 
অষ্টম শ্রেণির ছাত্রের| কোথাও ভ্রমণ করে" এসে তৎস্থানীয় ইতিহাঁজ- 
ভূগোলের আলোচনা করবে এবং নবম-দশম ও একাদশ শ্রেণির ছাত্রের! 
তার সংগে ভূতত্বের জ্ঞানেরও পরিচয় দেবে । 

জ্ঞান বা তত্বমূলক প্রবন্ধরচন1 বর্ণনামূলক রচনার চেয়ে কঠিন । 
এইজন্য সপ্তম বা! অধম শ্রেণির আগে এই প্রবন্ধরচন! সফল হয় ন1| 
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এতে আলোচনা, আহরণ ও সাধারণ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। 
যেমন, বিমানপোতসম্বন্ধীয় প্রবন্ধরচনায় কিছু বৈজ্ঞানিক আলোচন] ন 
থাকলে বিষয়টি নীরপ ও নিরর্থক হবে । এই বিষয়কে সম্পূর্ণ করে' 
তুলতে হ'লে বিবর্তনের প্রত্যেক স্তরের বৈজ্ঞানিক আলোচনা এবং 
অতীত ও বর্তমানের তুলনায় ভবিষ্যতের কিছু কিছু নির্দেশ দিতে হবে 
বিদ্যালয়ের সব ছাত্রই বিজ্ঞান পড়ে, কাজেই এবপ ক্ষেত্রে সাহিত্যের 
ংগে বিজ্ঞানের অনুবন্ধের অস্ববিধা নেই। বহুমুখী বিদ্ভালয়ের নবম 
ও তদুর্ধ শ্রেণির ছাত্রদের নিজ নিজ বিষয় শাখার অবলম্বনে বিভিন্ন 
বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখানে! যায়। 
সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রবন্ধরচনার উচ্চতম বিকাশ। নিচের 
প্রীসের উপকারিতা-অপকারিতাবিচারে সমালোচনবৃত্তির ব্যবহার 
থাকলেও পরিপূর্ণ বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধরচনার ক্ষমতা বিদ্যালয়ের উচ্চ- 
তম শ্রেণিগুলির আগে আশ। করা! যায়না । সমালোচনায় যে যুক্তি ও 
নিরপেক্ষতার প্রয়োজন তা বালক কেন, পূর্ণবয়স্কের পক্ষেও কঠিন। 
এইপপ প্রবন্ধরচনার অময়ে ছাত্রের মন যাতে পক্ষপাতদুউ না হয় 
সেদিকে শিক্ষককে দৃষ্টি রাখতে হবে এবং বিভিন্ন মতের পাঠ ও 
আলোচনাদ্বার তাদের মনকে প্রস্তুত করতে হবে। যেমন, কোনো 
সাময়িক ঘটনার বর্ণনায় বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক ঘটনার 
বিভিন্ন বিবৃতির তুলন। নিরপেক্ষতার খুব ভাল প্রস্ততি। এই উদ্দেশ্যে 
বিভিন্ন সংবাদপত্রের নিদিষ্ট অংশ কেটে নোটিস বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়। 
যায়। এতে ছাত্রের বৃদ্ধিবৃত্তি মাজিত, মতামত পরিপক ও দৃষ্টি উদার 
হয়। 
নির্বস্তক ভাববিষয়েরও উভয়পক্ষদর্শন ছাত্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় । 
যথা, ভদ্রতা ও বিনয়সন্বন্ধীয় প্রবন্ধরচনার সময়ে গুণগুলির প্রশংসার 
ংগে আতিশয্যের দোষও বলতে হবে 3 অথবা “অর্থমনর্থম্” এই প্রবন্ধে 


১০০ ংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


পরিমিত অর্থের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিতে হবে। এই 
ধরনের প্রবন্ধরচনার প্রস্তুতিস্বর্ূপ বিতর্কসভার অনুষ্ঠান ধারণা স্পষ্ট 
করতে সাহায্য করে। 

চিঠিলেখা প্রবন্ধের বূুপভেদ | চিঠির প্রকৃতিভেদে এই রচন! ঘটন! 
বর্ণনা, জ্ঞান বা] আলোচনামূলক হ'তে পারে । অনেক ছাত্র প্রবন্ধের 
সাহিত্যিকরূপ অপেক্ষা! পত্রের বিশ্রন্ধতা সহজ মনে করে । 

প্রবন্ধরচনার বিষয়ের যেমন মৌলিক ও চিন্তগ্রাহী হওয়। বাঞ্নীয়, 
তেমনি লিখবার ভংগিও সরস ভ ওয় চাই | সুলেখকের গুণে যে-কোনো 
বিষয়ই স্থায়ী সাহিত্যের আসশলাঁভ করতে পাধে, প্রবন্ধও গল্পের মতো 
মনোরম হ'তে পারে । তাতেই প্রবন্ধরচনার বাস্তবিক উৎকর্ষ। গল্প- 
লেখার ক্রমবিকাশরপে প্রবন্ধরচনার অভ্যাস করালে স্বভাবতই ছাত্রের 
প্রবন্ধে গল্পের সাবলীল ভংগি থাকে তাছাড] শিক্ষককে সাহিত্যিক পট- 
ভূমিসর্জনেও তৎপর থাকতে হবে । প্রবন্ধের পাঠ যেন সাধারণ জ্ঞানের 
পাঠে পর্যবসিত না হয় সে দিকে দ্ষি রাখতে হবে। এর উদাহরণ 
দেওয়া যায়। ষষ্ঠশ্রেণিতে “নর্দীর আত্মকথা” প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে শিক্ষক 
বিষয়টিকে চিত্র-মানচিত্রসহযোগে ভুগোলের পাঠে পর্যবসিত করতে 
পারেন, অথবা ভূগোলের উপকরণগুলিকে কাঠামের মতো ব্যবহার 
করে" আলোচনাটিকে সাহিত্যলোকে উত্তীর্ণ করতে পারেন । অন্ুব্ূপ- 
ভাবে শরৎকালবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকৃতিপাঠ হবেঃ না সাহিত্যরচন! হুবে 
তা শিক্ষণের ওপরই নির্ভর করবে । কাব্যবহুল বাংলাসাহিত্যে প্রায় 
প্রত্যেক বিষয়েরই প্রত্যেক শ্রেণির উপযোগী উদ্ধতিসংগ্রহ শিক্ষকের 
পক্ষে কঠিন হবেনা ; প্রবন্ধের প্রস্ততিসূত্রে উক্তিসংগ্রহের ভার ছাত্রের 
ওপরও ন্স্ত কর! যায়। অপরপক্ষে দেখতে হবে প্রবন্ধ যেন কাব্যো- 
চ্াসমাত্রে পরিণত না হয়। বস্তুত, ভাবের গুঁদার্য ও জ্ঞানের গভীরতার 
সামঞ্জস্যময় সমন্বয় সাহিত্যরচনার আদর্শ | 


প্রবন্ধ রচনা! ১০১ 


অন্যান্য রচনার প্রসংগে লিখনশৈলীর বিষয়ে য| বলা হয়েছে প্রবন্ধ 
সম্বন্ধেও সেকথা সত্য। এইজন্য সর্বপ্রথমে বিষয়ের আলোচনার ক্রম 
ও ধারাবাহিকতা রক্ষার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, বিষয়ের অংশগুলি 
যেন যুক্িযুক্তভাবে মজ্জিত হয়, এক অংশের আলোচনা! সম্পূর্ণ ন! করে' 
অন্য অংশ আরম্ভ না কর] হয়, বিষয়ের অংশ থেকে অংশান্তরে যাবার 
সময়ে ভাষা যেন খাপছাঁড়া ন! হয়, নোতুন অনুচ্ছেদ আরম্ত করার 
সময়ে পূর্বানুচ্ছেদের সংগে ভাবের যোগ ছিন্ন না হয় ইত্যাদি। 

তারপর ভাষার সৌনর্য। প্রকাশভংগির সরলতী, প্রাপ্লতা ও 
যুক্তিযুকততাই প্রবন্ধরচনার প্রথম প্রয়োজন, তারই দুঢ়ভিত্তিতে বাঁতির 
সৌন্দর্ঘ ও মরসতা আশ্রয় পাবে । এই রীতি ছাত্রের স্বাভাবিক; 
বাক্তিগত রীতি হওয়া চাই । শিক্ষক বা সাহিতাকের প্রকাশভংগির 
প্রভাব তার ওপর নিশ্চয়ই পড়বে-_কিন্তু মুখস্থকরা, কৃত্রিম; অনুকৃত 
রীতির চে সে করবেনা । 


ভাষ। ও সাহিত্য 

মনোৌগঠনের, জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয়লাঁভের এবং বিশুদ্ধ সাহিত্য- 
রপাস্বাদ ও বিচারের জন্ম সাহিত্যের প্রয়োজন ছাড়াও ভাষাশিক্ষা 
উপাদান সাহিত্য আর সাহিত্যের বাহন ভাষা । ভাষাবিশুদ্ধির 
নিয়মাবলি ব্যাকরণে নিবদ্ধ আর সাহিত্যের কারুকার্য, বীতিনীতির 
কথ পাওয়া যায় অলংকার ও ছন্দের শাস্ত্রে । 

শিশু যখন প্রথম বিদ্যালয়ে আসে তখন তার বাংলাশিক্ষা বিশুদ্ধ 
ভাষার ব্যবহারশিক্ষা । এই শিক্ষা! সে কথাবার্তা, খেলা ও কাজকর্ষের 
মধে) দিয়ে পায়। ভাষার এই ব্যাবহারিক শিক্ষার সংগে “পুস্তকহীন” 
শিক্ষাপদ্ধতির বিবর্তন হয়েছে এবং ভাষাশিক্ষাঁর প্রথম স্তরে সাহিত্যের 
প্রয়োজন নেই এমন একটি অভিমতও গড়ে” উঠেছে। কিন্ত শিশুর 
কাছে ভাষার প্রয্োজন শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত যন্ত্রমাত্র বলে' নয়, 
তার সাহিত্যের তাগিদ আদিম ও প্রাথমিক রসানুভূতির প্রেরণায় । 
ভাষাশিক্ষার প্রথমাবস্থায় সাহিত্যবোধ হয়না বলে' মনে করাও ভুল, 
কেননা» ভাষার সম্পূর্ণ অর্থবোধ না 'লেও সাহিত্যের সৌন্দয তাকে 
স্পর্শ করে। রবীন্দ্রনাথ “জীবনস্বৃতিগতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি 
অতি অল্পবয়সে সংস্কত কাবোর অর্থ না বুঝেও পড়তে ভালবাসতেন 
এবং উপনয়নের সময়ে গায়ত্রীমন্ত্রের ধ্বনিতে অভিভূত হয়ে অশ্রুপাত 
করেছিলেন । সাহিত্যবোধ শিশুমনে অন্তনিহিত | 

অল্পবয়সী ছেলেদের জন্য বাংলাদেশের প্রচলিত ছেলেভুলোনে'। 
ছড়া সাহিত্যমুল্যে সমৃদ্ধ । জীবনের প্রথম দুই বছরের মধ্যেই শিশু 
ছড়ার আরৃত্তি করতে পারে । রবীন্দ্রনাথ জীবনস্থতিতে লিখেছেন যে 
যেদিন তিনি প্রথম পড়েছিলেন--“জল পড়ে, পাত। নড়ে” সেদিন 
সারাদিন ধরে ওই দুই সমিল ছত্রের মন্ত্র তার মনে প্রতিধ্বনিত হয়ে 


ভাষা! ও সাহিত্য ১০৩ 


ফিরেছিল। ছেলেভুলোনো ছড়ার উপযোগিতা তিনি উপলব্ধি করে- 
ছিলেন আর “সহজপ1ঠ৮” বইগুলিতে গদ্যে পছ্ে শিশুমনের ধ্বনি ও 
রসের তৃষ্ণা মেটাবার প্রচুর আয়োজন রেখে গেছেন । 

এইজন্য শিক্ষার প্রথম স্তরে ব্যবহারদ্বার ভাষাশিক্ষা হ'লেও তার 
পাশাপাশি নিরংকুশ সাহিতাপাঠ শিক্ষাকে সরস, সফল ও গভীর করবে 
এবং পাঠাপুস্তকের পৃষ্ঠা থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত হবে। অথচ, 
শামাদের বিগ্ভালয়ে সাহিতাপাঠ অবহেলিত ও পাঠাপুস্তকের ব্যবহার 
সংকীর্ণ। সাহিত্যের ইতিহাস এই পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত হওয়া সত্বেও 
পুরোনো সাহিতোর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবে এই পাঠ নীরস নাম 
ও সনতারিখ কথস্থ করার পর্যায়ে রয়ে গেছে। 

বস্তুত সাহিত্যপাঠ সাহিত্যেরই পাঠ হওয়] চাই, ব্যাকরণ বা ভাষার 
ব্যবহারমাত্র নয়। শব্বার্থব্যাকরণকণ্টকিত পাঠাপাঠ সাহিত্যাহবভবের 
পরিপন্থী একটা প্রক্রিয়া। এইজন্য সাতিত্য পুস্তক পড়াতে গিয়ে শিক্ষক 
ব।াকরণের নিয়ম বা শব্দার্থের মধ্য জড়িয়ে পডবেনন], অর্থবোধ 
ব]াঁহত হ'লে নিতান্ত প্রয়োজনীয় আলোচনামাত্র করবেন। শিক্ষক 
জিজ্ঞাসা করতে পারেন, যর্দি ভাষার ববহারশিক্ষা ও বিশুদ্ধিলাভের 
জন্য সাহিত্যের প্রয়োজন ন। থাকে তবে শিক্ষাক্ষেত্রে সাহিত্যের স্থান 
কোথায়? উত্তর হবে এই যে সাহিতাপাঠের উদ্দেশ্য-সাধনের উপ- 
উৎপাদনরূপে ভাষার বিশুদ্ধি ও ব্যাবহারিক উৎকর্ধ অবশ্যই ঘটবে, কিন্তু 
সাহিত্যের শ্রেণির পাঠদান হবে তার সাহিত্যিক উদ্দেশ্টকে পুরোভাগে 
স্কাপিত করে” । তাই উচুদবরের সাহিত্যের পরিচয়লাভে কেবল ভাষা- 
শিক্ষার উৎকর্ষ ঘটবেনা, সাহিত্যিক উৎকর্ধের ধারণ! এবং আনন্দ ও 
আগ্রহের সঞ্চার হবে| বিশুদ্ধ ভাষার ব্যবহারশিক্ষা আর সাহিত্য- 
প্রাণস্পৃ্ট ভাষাশিক্ষার প্রভেদ হ'ল “শুষ্কং কান্ঠং তিষ্ঠতাগ্রে” ও“নীরসে। 
তরুবরঃ পুরতো৷ ভাতি”র মতো। 


১০৪ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


সাহিত্যপাঠ নিচের শ্রেণিতে বিশুদ্ধ আবেগজনিত আনন্দস্বরূপ আর 
ওপরের শ্রেণিতে অনুভব (80:601007) ও আলোচনার পর্যায়ে 
স্থাপিত । বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাহিত্যালোচনার মধ্যে সমালোচনার 
চেয়ে অনুভবের প্রাধান্, অথবা অন্বভব থেকে সমালোচনায় তার 
গতি । কেনন], বালক যখন তাঁব পঠিত সাহিত্যকে যাঁচিয়ে নিতে চায় 
তখন তাৰ অপরিণত বিচারশক্তি ও সাহিত্যবৃদ্ধি দিয়ে মহৎ সাহিত্যের 
আলোচন! কঠিন হ'লেও রসানুতব অস্তব । 

অনুণ্তব মানবমনের স্বাভাবিক আদিবৃত্তি। প্রথম আর যখন জলে- 
স্থলে, ওষধিতে, বনস্পতিতে দেবতার সঙ্কণান পেয়েছিল তখন তারমধ্যে 
যুক্তিতর্ক, বিচার প্রভৃতির চেয়ে অনুভূতি বোধই প্রধান ছিল ; ব্রহ্গ- 
জিজ্ঞাসা তারপর । সাহিতোর অর্থের আগে অনুভব শিশুর ওপর 
প্রভাব বিস্তাব করে । এইজন্য ছেলেভুলোনো ছড়ার বিষয়বস্তু চেতনার 
স্তবে অসংবদ্ধ হ'লেও শিশুর মনোরাঁজ্যে পবম বিস্ময়কব সত্যস্বরূপ | 
ওই অনুভূতির ধারা বেয়ে সাহিত্যান্ুভবের সোপানে সোপানে সে শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্যের পাদপীঠতলে উপশীত হবে | 

সাহিত্যান্নুভব যুক্তিতর্কদ্বার! প্রামাণা নয়, শিক্ষকের গভীর অনুরক্তি 
প্রদীপ থেকে প্রদীপ জালার মতো হৃদয় থেকে হাদয়ে সঞ্চারিত হয়। 
এইরূপ সঞ্চার সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে কঠিন, কিন্তু শিশুসাহিত্যবিষয়ে 
কঠিনতম ; কেননা এমন শিক্ষক দুর্লভ যিনি পূর্ণবয়সের পরিপকতাকে 
অতিক্রম করে' শিশুর মনোরাঞ্জেক সমান অনুভূতি ও বিশ্বাস নিয়ে 
অবতীর্ণ হ'তে পারেন । 

রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে অনুভবের জন্য অর্থবোধের প্রয়োজন প্রধান 
নয়, কেননা,-প্জগতে ন বুঝিয়। পাইবার রাস্তা সকল সময়েই সকলের 
চেয়ে বভ বাস্ত/”। প্রত্যেক শব্দের অর্থ বৃঝে পড়াকে তিনি “শিক্ষার 
হিসাবে জমাখরচ” খতানোর মতে! বলেছেন এবং সংসারের পাড়ার 
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াটবাজারের সংগে তুলনা করেছেন । অন্ুভবকে তিনি সমুদ্রের তীরে 
বা পর্বতের শিখরে দাঁড়িয়ে মানবমনের অপার মহিমাবোধের সংগে 
তুলনা করেছেন । 

সাহিত্যোপভোগের ক্ষেত্রে কচিবৈচিত্রা দেখা যায়। ছোটবেলার 
বপকথার গল্প থেকে আরম্ভ করে” পাঁঠরুচির বিভিন্নত। অনুযায়ী 
রহস্যোপন্যাস, প্রণয়কাহিনী, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, ঃসাহসিক অভিযান, 
সাময়িক গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রভৃতির বিচিত্রপথে প্রবাহিত হয়। 
কেবল গল্পঃ কবিতা ও নাটক নয়; বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যাতে প্রবন্ধ, 
ভ্রমণ, জীবনী, সমালোচনা ও নানা জ্ঞানবিজ্ঞানবিষয়ক বই পড়ে 
সাহিত্যশিক্ষক তার ব্যবস্থা করবেন। পূর্ণাংগ সাহিত্য ভিন্ন যে পরিপূর্ণ 
চরিত্রের গঠন সম্ভব নয়, এই কথা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তার 
“জাতীয় সাহিত)” প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন । আমাদের 
বালকদের অল্পবয়স থেকে সেই পূর্ণাবয়ব সাহিত্যের সংগে পরিচয় 
করিয়ে দেওয়ার ভার বাংলার শিক্ষকের ওপর ন্যস্ত । 

বি্ভালয়ের গ্রন্থাগার সাহিত্যের সংগে যোগস্থাপনের তীর্থ। শিক্ষক 
সেখানে পূর্ণ সফলতালাভে ছাত্রদের সাহায্য করেন। কোনে। কোনে 
বিদ্যালয়ে সাধারণ গ্রন্থাগার ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণির আলাদা পুম্তক- 

গ্রহ থাকে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেয় ছাত্রেরা। এতে বই- 

গুলির যত্বু করে” এবং সেগুলি সহজে হাতে পেয়ে তাদের দায়িত্বজ্ঞান 
এবং সাহিত্যান্ুশীলনের সুযোগ ও ইচ্ছা বাড়ে। আজকালকার “খোলা- 
তাক” গ্রন্থাগারের রীতি পাঠের ইচ্ছ। বাড়ায় ও চরিত্রগঠন করে। 

শিক্ষককে শ্রেণি ও বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগ 
রাখতে হবে এবং ছোটদের উপযোগী সাহিত্যের আধুনিকতম পরিণতির 

ংগে পরিচয় রেখে ক্রমাগত বইয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে । বিদ্যা- 

লয়ের গ্রন্থাগার যথেষ্ট সমৃদ্ধ না হ'লে পুম্তকসংগ্রহের অন্যান্য উপায় 
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অবলম্বন করতে হবে। ছাত্রীরা নিজেদের বই বদল করে” পড়তে 
পারবে অথব টাদা এবং দান সংগ্রহ করে' ছোটখাট পুস্তকসংগ্রহ গড়ে' 
তুলবে । পাঠাবহিভূ্ত পাঠের জন্য স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলির সংগেও 
যোগাযোগ চাই । সাধারণ পাঠাগারের সংগে যোগের মধ্যে দিয়ে 
পাঠের অভ্যাসের সংগে সমাজবোধও জাগ্রত হবে । 

ছাত্রদের পাঠের সহায়তা ও তত্বাবধান শিক্ষককে করতে হবে। 
তিনি ছাত্রদের পড়া বইয়ের সমালোচন। লিখিয়ে সেগুলি শ্রেণিতে 
পড়িয়ে বা বিদ্ভালয়পত্রিকায় প্রকাশিত করে" তাদের উৎসাহ দেবেন। 
এই সম্পর্কে অতিনয়, মারৃত্বি, তর্ক ও আলোচনাসভা প্রভৃতিরও 
অনুষ্ঠান করা হবে। অ্রণির ও স্বাধীনপাঠের নিিষ্ট সময়ে মধো এ- 
সমস্ত কাজ সম্ভব না হ'লে বিদ্যালয়ের সাহিত)সমিতিগুলির ওপরও 
অনেকাংশের ভার দেওয়া যায়। 

ছাত্রদের সাহিত্যপাঠের উপযোগী মনোবৃত্তি গঠন কর! শিক্ষকের 
দায়িত্ব । বিশেষত আজকাল বহুলপ্রচারিত রোমাঞ্চসাতিত্যের ও 
শিশুসাহিত্যনামে প্রচারিত খোকামির হাত এড়াবার মতো সাহিতা- 
বোধ যেন এদের মধ্যে তিনি জাগাতে পারেন। ছেলেপিলেরা 
বাস্তবিক সাহিত্যের আম্বাদ পেলে ওই জোলো, খেলো, মোদো 
জিনিসের পেছনে যায়না । এই রুচি শিক্ষক সুষ্টি করবেন। 

সাহিত্যের ইতিহাসের সংগে পরিচয় সাহিত্যান্ুতবের অপর অংগ। 
নদীর মতে! বহমান সাহিতোর ধারার মধ্যে মানবহৃদয়ের সংগে তাং 
নিগুঢ় যোগ সাধিত হয়। আজকাল বিদ্যালয়ের উচ্চতর মাধ্যমিৰ 
শ্রেণির বাংলাভাষার পাঠ্যতালিকাঁর মধ্যে সাহিত্যের ইতিহাস স্থান 
পেয়েছে বলে" শিক্ষক স্বচেষ্টায় অনেকাংশে এই অঙাব পূর্ণ করতে 
পারবেন | 

এরপর ব্যাকরণের কথা। ব্যাকরণ ভাষার মেরুদণ্ড হ'লেও 
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ধাশিক্ষার উপায় হ'তে পারেনা । সকল শিক্পেরই যেমন মৃূলীভূত 
জ্ঞান থাকে ব্যাকরণ তেমন সাহিত্যকলার মুলীভূত বিজ্ঞান। 
যাকরণের কাজ “অন্দ্রিতলে শিলা”র মতো ভাষার অন্তরালে থেকে 
কে বিশুদ্ধ করে' সাহিত্যের উপযোগী করা । 

উপযুক্তভাবে পরিবেশন করলে এই বিষয়টি ছেলেদের ভাল লাগে। 
রা সজীব, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতংগি নিয়ে ভাষার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় 

তার বৌদ্ধিক যন্ত্রক্পের প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এই 
শ্লেষণলমূক আগ্রহ ভাষাজ্ঞানের উন্নতির সহায়ক । 

শিক্ষাপদ্ধতির ওপর ব্যাকরণশিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে । ভাষার 
ভবের সময়ে মান্বষ সচেতনভাবে নিয়ম তৈরি করে” কথা বলতে 
রন্ত করেনি, প্রাকৃতিক নিয়মে বিবতিত বিশেষত্বগুলিকে বিধিবদ্ধ 
রে? তার সূত্র গাথা হয়েছে। শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার সময়ে ভাষা 
ব/াকরণের সেই সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা! অনুসরণ করতে হবে । 

বিদ্যালয়ে নিয়তম শ্রেণি থেকে ব্যাকরণের পাঠ শুরু হয় না, কিন্ত 
বহার-বিশুদ্ধির শিক্ষা পাঠ ও রচনাশিক্ষার প্রথম থেকেই দিয়ে দিতে 
[| তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণিতে ধীরে ধীরে কাধিকভাবে পাঠ্যসম্পর্কে 
ত্রের ব্যাকরণের সংগে পরিচিত হ'তে থাকে । একে ব্যাবহারিক 
1করণজ্ঞান বলা যায় । দেনন্দিন কথাবার্তা আর পাঠ্যপুস্তকের ভাষা 
ই পাঠের উপজীব্য ও শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ এর উপকরণ। 
ইজ্ঞান তার] নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে পর্যবেক্ষণদ্বারা শিক্ষকের 
ভায়তায় অর্জন করবে। সহজ ও প্রত্যক্ষের অবলম্বনে আরোহ- 
দ্ধতিতে তার! শিখবে । 

উদাহরণস্বরূপ বল। যায় যে সাধারণ পাঠ ও আলোচনার মধ্যে 
ধকে শিক্ষক হয়তো পদের শ্রেণিবিভাগের দিকে দৃষ্টি আকর্ধণ করবেন । 
ঠাট ছেলেপিলের| নিজেরাই লক্ষ্য করতে পারবে যে এদের মধ্যে 
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কতকগুলি নাম বোঝায়, কতকগুলি কাজ বোঝায়, কতকগুলি 
বোঝায়, কতকগুলি অন্যের বদলে বসে; কতকগুলি দুয়ের মধ্যে যো 
স্থাপন করে ইত্যাদি। এখনই এদের নাম জানবার দরকার নেই, কে, 
খেলার মধ্যে দিয়ে এদের প্রকৃতি-গত বিশেষত্বগুলির কথ। জে 
রাখবে। নিত্যব্যবহ্ৃত কথাবার্তায় ও পাঠ্যপুস্তকে পঠিত শবসস্তা 
বাকাগঠন প্রভৃতির বিশ্লেষণ ও সেগুলিকে নিয়ে অভ্যাসমূলক কা 
মধ্ো দিয়ে এদের শিক্ষা চলবে । রচনাশিক্ষার প্রসংগে যে-সব প্রক্রিয 
কথা বলা হয়েছে সেগুলিব ওপরই ব্যাকরণজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হ্‌ 

ছেলের! ছবি ও লেখ! মিলিয়ে চিত্রকল্প (চার্ট ) তৈরি কর 
পারে। যেমন একেকট। বড কাগজে বড বড অক্ষরে কতকও 
কবে" বাক্য লিখলো, তারমধ্যে যে-যে শ্রেণির পদের দৃষ্টি আক 
করতে চাওয়া হচ্ছে সেগুলি কোনে বিশেষ রঙে লিখতে হবে এ 
ছবির সাহায্যে প্রত্যক্ষ করাঁতে হবে । শ্রেণির ছেলেদের নাম, ! 
কাঁজ, আসবাবপত্রের অবস্থান, পারস্পরিক সম্বন্ধসমূহ ইত্যা 
উদাহবণের সাহায্যে এই প্রত্যক্ষল্ধ জ্ঞানকে পরিপূর্ণূপে বা' 
করতে হবে । এইভাবে বিভিন্ন পদের বিভিন্ন চার্ট হবে আর বো 
লিখে আলোচনার সময়েও রঙিন খভির ব্যবহারদ্বার1 উদদাহরণগুলি 
উজ্জ্বল করা হবে। 

শিশু যেমন বাক্যের গঠনের সঙ্গে পরিচিত হবে তেমনি সে নি 
বুঝতে পারবে যে শব্দের বিশেষ সমষ্টিতে অর্থবোধ হয় এবং তারং 
বিশেষ বিশেষ শ্রেণির পদ ও প্রত্যয় থাকে । চিত্রকল্পে প্রদ 
বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন পদ বিভিন্ন রঙে লিখলে শিশুর প্রত্যক্ষ 
উজ্জ্লতর হবে । তারপর সে বাক্যরচন1 ও সন্নিবেশের নানা বিশে 
লক্ষ্য করতে পারবে । এরজন্যও প্রত্যক্ষের অবলম্বনে বাাবহারি 
পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে । 


ভাষা ও সাহিত্য ১০৯ 


প্রশ্নত্বার বাক্যবিশ্রেষণ কর] যায়ঃ যেমন “হ্বব্রত অমিতাভকে 
ইটা দিয়েছে এই বাক্যটাকে নিয়ে কে, কি করেছে, কাকে করেছে, 
₹ নিয়ে করেছে প্রভৃতি প্রশ্ন করা যেতে পারে । শ্রেণির ছেলে- 
'লেদের নাম আর কার্ধকলাপ. নিয়ে আলোচনা করলে ধারণা স্পষ্ট 
ওয়ার দরুন ভুলের সম্ভীবন। কম হয়। এই স্তরে ব্যাকরণের সংজ্ঞা 
লার দরকার নেই৷ 

ভাষার কাধিক ও ব্যাবহারিক বিশ্লেষণমূলক আলোচন। কিছুদৃর 
গ্রর হ'লে সরাসরি ব্যাকরণের পাঠের সূত্রপাত হয়। এই কাজ 
[ধারণত পঞ্চম শ্রেণি থেকে হয়ে থাকে । এখন থেকে ব্যাকরণের 
গান ক্রমশ উচ্চতর পর্যায়ে পরিচালিত কর! যেতে পারে, কিন্তু যাতে 
ত্রের প্রত্যক্ষজ্ঞানের বহিভূতি কোনে শিক্ষা না দেওয়া হয় সে বিষয়ে 
বধাঁন থাকতে হবে । জ্ঞান আয়ত কর! হবে আরোহপদ্ধতিতে | 
£লেদের সামনে উদাহরণের পর উদ্দাহরণ তুলে ধরতে হবে শব্দের 
র শব্দ, বাক্যের পর বাক্য ভেঙে ভেঙে দেখাতে হবে, এলোমেলো 
্টোপাণ্টা ভাষাকে সোজা করে" সাজাবার অভ্যাস করতে হবে। 
ঠ্যপুস্তক থেকে ব্যাকরণের উদাহরণগুলি সংগ্রহ করতে হবে কিন্তু 
1 সাহিত্যপাঠের ঘণ্টায় নয়। রচনার জন্য নিদিষ্ট পাঠে যে নানা 
ক্রিয়ার দ্বারা ভাষার ব্যবহারের অভ্যাস চলে তার সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক 
থকে উদ্ধৃত শব্দ বাক্যাদির উদাহরণ সংযুক্ত করে, ব্যাকরণের সঙ্গে 
বন্ধ সাধিত হবে। সমন্তই পূর্বজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত, কেবল নাম 
| সংজ্ঞাগুলি নোতুন । নামের অর্থ যতদূর সম্ভব বুঝিয়ে দিলে সেগুলি 
নে রাখতে ছেলেদের অসুবিধা হবেন।, তাছাড়া, প্রথম থেকে নাম 
নে রাখার জন্য জোর করার দরকার নেই, সে-কাজ ধীরে ধীরে, 
[ভযাসের দ্বারা হবে। 

এই সময়ের ব্যাকরণের আলোচনা অপেক্ষাকৃত জ্ঞানিক স্তরে 


১১৩ ংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধাতি 


উন্নীত হ'লেও ব্যাবহারিক শিক্ষার পর্যায়েই পড়ে। নিচের শর 
মতো ব্যবহারজাত অভিজ্ঞতাকে আরোহপদ্ধতির দ্বার আলোচনা 
বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে বিশেষ ( উদাহরণ) থেকে সাধারণে (সূত্র 
উত্তীর্ণ হবে । এটাই জ্ঞানার্জনের মনোবিজ্ঞানসম্মত পথ ও মানু 
আবিষ্কার ও জ্ঞানলাভের উপায় । 

এই পদ্ধতিতে উদ্দাহরণগুলির পর্ষবেক্ষণদ্বারা! শিক্ষকের সাহা; 

হজ্ঞাগুলি মোটামুটিভাবে ছেলেরাই গড়বে, শিক্ষক সেগুলিকে মা 
ও সংশোধিত করে' দেবেন । যেমন বিশেষ্কতের পরিচয় কথায় ও পড 
বারবার লাভ করে' ছাত্রের নিজেবাই একটা শাদাঁসিধে বিবরণ দি 
পারবে যে বস্তু, ব্যক্তি, গুণ ইত্যাদির নামকে বিশেষ্য বল যায়, ” 
শিক্ষকের সাহাযো মাজিত হ'য়ে সেটাই পূর্ণসংজ্ঞা পরিণত হ্‌ 
ধজ্ঞাগঠনে ভুল হ'লে শিক্ষক উদাহরণ ও ব্যাবহারিক অভিজ্ঞ 

সাহায্যে কারণপ্রদর্শনসহ সংশোধন করবেন । 

উচু ক্লাসেও এই পদ্ধতির অনুসরণ করে” শেখানো! হ'লে ছ 
ব্যাকরণবিভীষিকার হাত থেকে রক্ষা পাবে। বিগ্ভালয়ের উচ্চ 
শ্রেণি পর্যন্ত চিত্রকল্প, কালোপট ও উদ্দাহরণের সাহায্ো ছাত্র 
অভিজ্ঞতাঁর অবলম্বনে ব্যাকরণশিক্ষা! সম্ভব | যে-কোনো বিষয়েই ভো 
না-কেন, প্রচুর উদাহরণ সংগ্রহ করে' তারমধ্যে থেকে ছাত্রদ্দের দি 
বিষয়টিকে আবিষ্কার করিয়ে নিতে হবে । ছাত্রদের মধ্যে উদ্ভোগিত 
ভাব জাগিয়ে তাদের ওপর উদাহরণসংগ্রহঃ চিত্রকল্প প্রস্তত কর], 
লেখা প্রভৃতির ভার দিলে ভবিষ্যতের গবেষণাকারীদের হাতেখড়ি ₹ 
যাবে। সপ্তম শ্রেণি পর্যস্ত ছাত্রদের ব্যাকরণের জ্ঞান এতট1 অগ্র 
হবে যে তারা স্বানুঠিতভাবে তার বৈজ্ঞানিক চর্চ। করতে পারবে। 

উদাহরণস্বরূপ বাংলার বিশিষ্ট বাঁগ.বিধির কথা বল! যেতে পা 
শিক্ষকের ইংগিতে ছাত্রেরা তাদের পরিচিত বাগ.বিধির উদ্বাহরণ সং 


ভাষ1] ও সাহিত্য ১১১ 


চরবে । তারপর সাহিত্যাংশ থেকে উদ্ধত ব নিজেদের রচিত বাকোোর 
[ধো ওই উদ্বাহরণগুলি দিয়ে তার। নিজেরাই চিত্রকল্প তৈরী করবে। 
গতে বাক্যের অন্যান্য অংশ কালো ও বাগর্বধিটুকু রঙিন কালিতে 
লখলে ওই অংশ তাদের মনে স্থায়ী ছাপ ফেলবে । বিশেষ বিধিগুলির 
ঘন্তনিহিত ভাব তার! অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবে অথবা 
পবাক বা অবাক হেঁয়ালিনাট্যের খেলায় ধাধার মতো! পারস্পরিক 
প্রতিযোগিতায় আনন্দের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার অভ্যাস হবে । 
খস্তত এই পদ্ধতির ব্যবহারে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়কেই কষ্ট করে? 
বহু উদাহরণ সংগ্রহ করতে হবে এবং শিক্ষককে ধৈর্ধের সঙ্গে ছাত্রের 
নিজের আবিষ্কারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে; এতে সময় বেশি 
লাগবে, কিন্তু শিক্ষা গভীর, স্পঞ্ট ও নিভূর্ল হবে এবং ভাষাসম্বন্কে 
অদ্ধা ও আাধনার মনোবৃত্তি গড়ে' উঠবে । 
ব্যাকরণের শিক্ষা দেওয়ার সময়ে বাংলার প্রাকৃতপ্রকতির দিকে দ্কি 
রাখতে হবে | বাঁংলাভাষ! হুবভ সংস্কৃতের অনুগামী নয় বলে" একেবারে 
বিশুদ্ধ সংস্কতের নিয়মানুযায়ী বাংল! ব্যাকরণ পড়ানো যেতে পাবেন] । 
'যেমন, বাংল সন্ধির থেকে সংস্কৃত সন্ধির প্রধান পার্থক/ এই যে অন্য 
কোনে! কারণ না থাকলে বাংলায় সন্নিহিতপদে সন্ধি হয় না; কিন্তু 
স্কতে নিত্যই হয়। তাছাডা, কারক, বিভক্তি, সমাস প্রত্যয়, 
বাথ্িধি প্রভৃতি যা-ই শেখানো যাক-না-কেন, কেবলমাত্র সংস্কৃত 
বাকরণের সংজ্ঞ। ও উদাহরণমালা দিলে চলবে ন1, খাঁটি বাংলা ও 
প্রাকৃত শব্দ থেকেও উদাহরণ দিয়ে সূত্রের সৃষ্টি করতে হবে । আজ- 
কাল সে প্রায় সব ব্যাকরণের বইয়েই এ দিকে অল্পবিস্তর দৃষ্টি দেওয়! 
ইয়েছে এটা সুখের কথা, কিন্তু এখনও প্রচুর গবেষণার প্রয়োজন আছে। 
ব্যাকরণের পাঠ্যপুস্তক যে কগস্থ করার বস্ত নয় সেকথা সর্ধদা মনে 
গাখতে হবে। ছাত্রদের পড়ার জন্য একটি বই নির্দিষ্ট না করে' দিয়ে, 


১১২ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


শিক্ষক ও ছাত্রের সংগৃহীত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অবলম্বনে হাতেলেখা ব। 
তৈরি করতে উৎসাহ দেওয়। উচিত। শিক্ষক নিজে উচ্চমানের বঃ 
ব্যবহার করবেন এবং একট বইয়ের ওপর নির্ভর করার পরিবর্চে 
একাধিক বইয়ের সাভাষ্য নেবেন । 

অনেকে বলেন ছাত্রদের ব্যাবহারিক জ্ঞানের চেয়ে উচ্চতর মানে 
ব্যাকরণ পড়ানো উচিত নয়। এব্ষিয়ে মতদ্বৈধ অবশ্যন্তাবী এবং 
সমাধান বহু আলোচনা ও সময়সাপেক্ষ। যতদিন শিক্ষাকর্তুপক্ষ অনু 
কোনে! মীমাংসা না করবেন ততদিন বাঁকরণ পড়াতে হবে এবং 
উচচতম শ্রেণিতে কিছুট1 বিধিবদ্ধ পৃ*থিগত জ্ঞানদানের প্রয়োজন হবে 

এ-সম্পর্কে একথা মনে রাখ] চাই যে বিদেশিভাষার ক্ষেত্রে যেমন 
বাবহারের সংগে পরিচিত হওয়াই যথেষ্ট, মাতৃভাষায় সে-রূপ হওয়া 
বাঞ্ছনীয় নয়; বিশেষত যখন মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের ফলে শিক্ষা 
শেষের বয়স ১৬+ কি ১৭+ নির্ধারিত এবং এই শিক্ষাই অধিকাংশে 
সাধারণশিক্ষার শেষমাত্রা বলে" ধার্ধ করা হয়েছে তখন বিদ্যালয় 
ত্যাগের পূর্বে ছাত্রদের মাতৃভাষার কিছুট। গভীর জ্ঞান অর্জন কর 
আবশ্টক। অপরপক্ষে বর্তমানে বিদ্যালয়ের শেষ বহিঃপরীক্ষার জ, 
যেব্প সূত্র-নীতিকণ্টকিত বিরাট পাঠ্যক্রম নিদিষ্ট হয়েছে তাঁর পরিব্ 
সূত্রের চেয়ে প্রয়োগের প্রাধান্য দিয়ে নোতুন পাঠাক্রমের প্রবর্তন কর 
যে উচিত তাতে সন্দেহ নেই। 


কিছুদিন আগে বাংলার শিক্ষিকার্দের একটি সম্মেলনে নিয়লিখিং 
পাঠ্যক্রমের পরিকল্পন1! কর! হয়েছিল £₹_ 


শ্রেণি বিষয় 
পঞ্চম-ষষ্ঠ ₹-_- বাকা, পদপ্রকরণ, বিভক্তি, কারক, সন্ধি, লিঙ্গ বচ, 
ষত্ব-ণত্ববিধি । 


ভাষা ও সাহিত্য ১১৩ 


পপ্তম-অইউম £-_পদপ্রকরণ, বিভক্তি, কারক, সন্ধি, সমাস; প্রতায় ধাত্বর্থ 
ও ব্যবহার, বাচা, বাগ. বিধি | 
নবম-দশম ১ শব্ধ ও ধাতুরূপ, সরল-জটিল যৌগিক বাঁক্য, বাচ্য, 
সন্ধিঃ সমাস, প্রত্যয়, অলংকার, শব্দসম্তার, পরিভাষা । 

একাদশ :__ সামগ্রিক পুনঃ পঠন। | 

ব্যাকরণের পৃথক আলোচনার ফলে ব্যাকরণকে সাহিত্য থেকে 
আলাদা জিনিস বলে' ছাত্রদের যেন ধারণ] না হয়। বিদ্যালয়ের 
সাধারণ শিক্ষাবযাপারে যেমন প্রত্যেক বিষয়ের অন্ুবন্ধসাঁধনকে শিক্ষা- 
নীতির আধুনিকতম আদর্শের অংগীভূত কর! হয়েছে, তেমনি ভাষা, 
সাহিত্য ও ব্যাকরণের পারস্পরিক সম্বন্ধবিষয়ে সেকথা আরো বিশেষ- 
ভাবে প্রযোজ্য । বাঁকরণ, পাঠাপুস্তক ও রচন| বিভিন্ন ঘণ্টায় পভানো। 
হ'লেও শিক্ষককে এদের সংযোগসূত্রের প্রতি সর্বদা সজাগ ও সতর্ক 
দৃষ্টি রাখতে হবে। ক্রমাগত পাঠ্য সাহিত্যাংশ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে 
দিয়ে সাহিত্যের সঙ্গে এদের অংগাংগিসন্বন্ধের কথ] উদঘাঁটিত করতে 
হবে। 

সর্বশেষে, প্রশ্ন করা হয় যে এই সমস্ত বিষয়ের কতটা জ্ঞান শিক্ষকের 
থাকবে এবং ছাত্রদের তিনি কতট! দেবেন। আলোচনাক্রমে বল। হয়েছে 
কেমন করে" ভাষাবিশুদ্ধির অভ্যাস থেকে আর্ত করে" বাবহারিক 
বাকরণশিক্ষার মধ্যে দিয়ে সর্বোচ্চ শ্রেণিতে ব্যবহারের পর্যায়েই কিছু 
পু'থিগত জ্ঞান ছাত্রের অর্জন করবে । শিক্ষকের সম্বন্ধে বল] যায় যে 
ছাত্রদের চেয়ে তার বেশিজ্ঞান থাকবে । 

প্রথমত নিচের শ্রেণির কথা । মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার 
প্রয়োজন মেটাবার জন্য বাংল ব্যাকরণের বেশ ভালে! একটা সাধারণ- 
জ্ঞান লাভ হয়ে যায় বলে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যস্ত পড়াবার জন্য 


উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় উতীর্ণ শিক্ষণশিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকই যথেষ্ট । 
ক--৮ 


১১৪ বাংলা-ভাষার শিক্ষাঁপদ্ধতি 


ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যস্ত বাংল ব্যাকরণ পড়াবার জন্ম সাধাব 
শ্নাতক পরীক্ষোতীরণ ও শিক্ষণশিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক উপযুক্ত কিন্তু উচ্চ: 
উচ্চতর মাধ্যমিক শ্রেণিগুলির শিক্ষকের জন্য আরেকটু অধিক জ্ঞা 
প্রয়োজনীয় । এইসব শ্রেণিতে বাংলা ব্যাকরণের সাধারণ অং, 
ছাড়াও অলংকার পাঠা থাকে । অলংকার বি-এ পরীক্ষায় সাধার' 
বাংলার পাঠাক্রমে থাকে না এর জন্য প্রয়োজন বিশেষ বাংলা ব 
সন্মানসহ বাংল! পডাঁর | তাছাঁডা এই স্তরের ব্যাকরণে বাংলাভাষা; 
শব্দসম্তারের শ্রেণিবিভাগের বিষয়ে পডতে হয়ঃ এট] পড়াঁবার জ* 
ভাষাতত্বের যে জ্ঞানের প্রয়োজন তা সাধারণ বাংলার পাঠ্যে নেই 
ছন্দের বিষয়েও কয়েকটি কথ! বল! যায়। যদিও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, 
পাঠ্যক্রমে ছন্দের বিষয়ে পড়ার বাধ্যতা নেই তবু কাব্যের সরবপাঠে' 
সময়ে ছন্দের ব্যবহার অনিবার্ধ বলে' বিদ্যালয়ের অন্তত ওপরের শ্রেণি, 
শিক্ষকদের এই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা চাই। শিক্ষক এই বিষং 
বিশেষ বা সম্মানসহ বাংলার পাঠে শিখে আসবেন, ছাত্রদের এই 
পুঁথিগত জ্ঞান তিনি শেখাবেনন| কিন্তু পাঠের মধ্যে ছন্দের দোলা 
ফুটিয়ে তোলার মতো! ব্যাবহারিক জ্ঞান দিয়ে কবিতা পড়ার সু-অভ্যাঁদ 
গঠন করাবেন | 

আরেকট। প্রশ্ন হ'ল এই যে বাংলা পড়ানোর জন্য সংস্কৃতের জ্ঞান 
আবশ্যক কিনা । যথেষ্ট গভীরভাবে স্কুলকলেজের বিভিন্ন স্তরে বাংলা 
জ্ঞান অর্জন কর! হ'লে এ প্রয়োজন হবার কথা নয়, কিন্ত আজকেব 
বাংলা পড়ানো ব্যাপক হ'লেও এত অগভীর ও মুখস্থবিদ্যার ওপর 
নির্ভরপীল বলে অনেকের মনে এই ধারণা হওয়! সম্ভব। অপরপক্ষে 
ধার সংস্কৃতে গভীর জ্ঞান আছে এমন শিক্ষক যখন বাংল] পড়াবেন 
তখন তিনি যেন বাংলাভাষার স্বপ্রকৃতি নষ্ট করে" তাকে সংস্কতের 
আওতায় নিয়ে না ফেলেন সে-বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে । 


পাঠ্যক্রম 


শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুসারে পাঠ্যক্রম নির্ধারিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর 
সব দেশেরই সভ্যতার প্রথম দিকে ধর্মযাজকদের ধর্মসাধনের উপাদান, 
অভিজাত অলংকরণ ও সাধারণ্যের কর্মপ্রস্তুতির উপায়স্বব্প আরস্ত 
হয়ে যুগে যুগে শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্য গৃহীত হয়ে এসেছে। প্রাচীন 
ভারতের ব্রাহ্মণাদি চতুর্ণের শিক্ষায় এর একট] পরিচয় পাওয়া যায়। 

তারপর যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশের সংগে যেমন জীবনে তেমনি 
শিক্ষায়ও প্রয়োজনের দিকটা বড় হয়ে উঠতে থাকে । ভারতেও বৃটিশ 
কোম্পানির শাসনের শতবর্ষপৃর্তির কাছাকাছি সময়ে রচিত উড্ের 
প্রস্তাবে গ্রেটবুটেনের সঙ্গে বাণিজ্যদ্বারা দেশের সমৃদ্ধিসাধনের উদ্দেশ্যে 
প্রয়োজনীয় ও কার্ধকরী” শিক্ষার কথা লেখা হয়েছে । এর পাশাপাশি 
ইউরোপীয় সংযমনমূলক শিক্ষাদর্শের প্রভাবে এই বিশ্বাস প্রচলিত হয় 
যে শিক্ষণীয় বিশেষ বিশেষ বিষয় মানবচরিত্রের বিশেষ বিশেষ দিক 
বিকশিত করে, যেমন অংকের শিক্ষা কেবল যে পরবর্তী জীবনের 
হিসেবরাখার কাজেরই স্ববিধা করে তা নয়, এরদ্ারা মান্ৃষের মনে 
নির্বস্বক ধারণাভাবনাঁর শক্তিও জন্মায়, ব্যাকরণ কেবল বিশুদ্ধ ভাষা- 
ব্যবহারের ক্ষমত। দেয় না, মনকেও শৃংখলাবদ্ধ করে । 

ভারতে বৃটিশ আমলের ইংরেজিশিক্ষার মূলে প্রথমে এই প্রয়ো- 
জনের দ্িকটাই দেখা যাঁয়। সমৃদ্ধ, শক্তিশালী শাসকসন্প্রদায়ের ভাষ! 
শিখে চাকরিবাকরি ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধা পাওয়া যাবে বলে, 
ভারতবাসীরা, আগে যেমন আরবীফার্সা শিখতো! তেমনি, ইংরেজি 
শিখতে আরম্ভ করেছিল । ক্রমশ পাশ্চাত্্যশিক্ষায় শিক্ষিত দেশনেতার! 
দেখলেন যে অনেক জ্ঞানবিজ্ঞানের উদ্ভাবনের ফলেই ইউরোপের এত 
উন্নতি হয়েছে, এবং সেইসব বিষয়েরও চর্চা করতে চাইলেন অনুরূপ 


১১৬ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


উন্নতির আশায়। শিক্ষা বেশ ছড়িয়ে যেতে যেতে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের 
মনে আরো নান! উদ্দেশ্ট, প্রধানত শিক্ষার সংযমন ও মানসোৎকর্ষ 
সাধনের উদ্দেশ্ট উকি মারতে লাগলো, নৃতন শিক্ষার অনুপ্রেরণায় 
উনবিংশ শতাব্ধিতে ভারতের জাতীয় জীবনে এক নবজাগৃতি দেখা 
দিল। আবার যান্ত্রিক সভ্যতার জটিলতারৃদ্ধির সংগে দেশে দেশে 
শিক্ষিত যুবসন্প্রদায়ের মধ্যে আদর্শহীনতা ও উন্মার্গগামিতার ভাব 
দেখা দেওয়াতে শিক্ষাচিস্তার ধারার মধ্যে সন্দেহ'দেখা দিল যে কেবল- 
মাত্র নানা বিষয়ের শিক্ষাদানের দ্বারাই একাধারে ব্যাবহারিক নেপুণা 
ও চরিব্রগঠনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়না | উনবিংশ শতাব্দির শেষের দিক 
থেকেই সামাজিক অভিজ্ঞতামূলক কার্ধকলাপকেও শিক্ষার বিষয়ীভূত 
করে" নেওয়ার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষাক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা আরম্ভ হয় এবং পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশসমূহের শিক্ষাব্যবস্থায় 
ওই ভাবটাই ক্রমশ পু্টিলাভ করতে থাকে । 
বর্তমান শিক্ষাচিস্তায় পাঠ্যক্রমপ্রস্ততির বিষয়ে এই ছুই মতবাদের 
প্রভাব স্পষ্ট । কেউ কেউ বিষয়ের এবং কেউ কেউ পদ্ধতির ওপর 
জোর দেন। শিক্ষা] বিষয়প্রধান না বিষক্ষিপ্রধান এই আলোচন। 
অনেকটা “তৈলাধার কি পাত্র না পাত্রাধার কি তৈল"র মতো হ'লেও 
ক্রমশ অধিকসংখ্যক লোক শিক্ষার পদ্ধতির দিকে মন দিচ্ছেন এবং 
শিক্ষকশিক্ষণের পাঠাক্রমে পদ্ধতিপ্রয়োগ, আদর্শস্থফি, পরিদেশন প্রভৃতি 
বিষয়ের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাচ্ছে | 
আজকের শিক্ষাসংস্কারের প্রচেষ্টায় যে উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের 
পাঠক্রম নির্ধারিত হয়েছে তার মধ্যে ওই ছুই ধরনের মতবাদেরই প্রভাব 
দেখা যায়। এই পাঠ্ক্রমের বিষয়গুলি প্রথমত এঁচ্ছিক ও বাধ্যতামূলক 
এই ছুই অংশে বিভাজ্া,_-”ক*,*খ* ও “গ” অংশে বাধ্যতামূলক ও “৮ 
ংশে এঁচ্ছিক বিষয়ের সমাবেশ হয়েছে । “ঘ* অআ্বংশটি রুলা, বিজ্ঞান, 
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বাণিজ্য, কৃষি, যন্ত্র চাঁরুশিল্প ও গৃহবিজ্ঞান এই সাতটি বৈকল্পিক 
শাখায় বিভক্ত এবং প্রত্যেক শাখায় কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে তিনটি বেছে 
নিয়ে শিক্ষা করতে হয়। এই অংশের পাঠ বিদ্যালয়ের শেষ বহিঃপবীক্ষার 
বিষয়ীভূত | এর মধ্যে পাঠ7ক্রম সম্বন্ধে বিষয়প্রাধান্যের আদর্শ গৃহীত 
হয়েছে, অর্থাৎ বিগ্ভালয়ের শিক্ষার পর ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষা কিংবা! 
কর্সের ক্ষেত্রে যে-যে বিষয়ের প্রয়োজন হবে তাদের ক্ষমত ও ভবিষ্যতের 
পরিকল্পনানুযায়ী নির্বাচিত সেই-সেই বিষয়ের শিক্ষা তাঁরা এই শাখার 
মধ্যে অর্জন করে। 


পাঠাক্রমের বাধ্যতামূলক অংশটি যথাক্রমে ভাষ।, শিল্প ও:কেন্দ্রগত 
বিষয় এই তিন ভাগে বিভাজ্য। এর মধ্যে দ্বিতীর ও তৃতীয় ভাগ 
বহিঃপরীক্ষায় গৃহীত হয়ন], প্রথমটি হয়। ওই দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগকে 
পাঠ্যক্রমের বিষয়িপ্রধান অংশ বলে গণ্য করা হয়। মুদালিয়র কমিটির 
মতে এই দুই অংশের অনুশীলনে সৌন্দর্যজ্ঞান বাঁড়বে,অবসরের অবলম্বন 
ও কায়িক শ্রমের মর্ধাদাবোধ হবে এবং গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের 
নাগরিক হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা১উদ্ভোগিত1, আত্মনির্ভরতা 
প্রভৃতির দৃষ্িভংগি ও অভ্যাস গঠিত হবে। এই অংশে অধ্যয়নের 
ভিত্তিতে তথ্যের আয়ত্বীকরণ অপেক্ষা। অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে চারিত্রিক 
গুণাবলির বিকাশ ও জ্ঞান ও কর্মসাধনের নানাপ্রকার নৈপুণ্যের অভ্যাস 
প্রধান। কোঠারি কমিশনের প্রস্তাবে পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি কর্ম ও 
সমাজসেবার ধারাবাহিক অভিজ্ঞতাদানের কথ। আছে । 

পাঠ্যক্রমের প্রধান বিষয়াংশ ভাষ! | বর্তমানে এই সম্পর্কে সরকারি 
ত্রিভাষানীতি গৃহীত হয়েছে এবং পশ্চিমবংগে কলাশাখার জন্য সংস্কৃত- 
ভাষ। বাধ্যতামূলক হওয়ায় ওই শাখার পাঠ্যক্রমে চারটি ভাষা বাধ্যতা- 
যূলক হয়েছে । এর মধ্যে কলাশাখায় ইংরেজি; বাংলা ও সংস্কৃত এবং 
অন্যান্য শাখায় ইংরেজি ও বাংল! শেষ বহিঃপরীক্ষার বিষয়ীভূত | হিন্দী- 
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ভাষ! ছুই বৎসর মাত্র পড়িয়ে ছেড়ে দেওয়] হয় বলে" তার দ্বার]! পাঠ্য- 
ক্রমকে ভারাক্রান্ত করেও কোনো স্থায়ী লাভ হচ্ছে না। এইগুলিব 
মধ্যে বাংলার পাঠ্যক্রমই এই আলোচনার বিষয় । 

উদ্দেশ্টের দিক দিয়ে মাতৃভাষার পাঠ্যক্রম একাধারে বিষয় ও 
বিষয়িপ্রধান। জীবনেব সমস্ত প্রয়োজনসাধনের যন্ত্র, শিক্ষার বাহন ও 
পশ্চিমবংগের রাঁজাভাঁষাবপে বাংলাভাষ। একটি অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় | 
আবার মাতৃভাষারূপে এ জীবনের সমস্ত বিকাশ, অত্যাস ও সংস্কৃতির 
আধার। তাই শিক্ষক ছাত্রকে যেমন একদিকে ভাষার সমস্ত শাখা- 
প্রশাখার সংগে পরিচিত করে'ও তার সুষ্ঠু ব্যবহারের অধিকারী করে। 
তুলবেন তেমনি অন্যদিকে মাতৃভাষাসম্পফ্ষিত বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও 
সর্জনমূলক কার্ধকলাপের মধ্য দিয়ে তার মনের বিকাশ ও মতামতের 
গঠন করবেন, তাকে সুস্থ দৃষ্টিতংগিসম্পন্ন নাগরিক ও সুমাজিতচিত্ত 
মান্নষয করে" তুলবেন । এই কারণেই মাতৃভাষার পাঠাক্রমের 
আলোচনায় বিষয়েরঃসংগে পদ্ধতির প্রশ্ন অংগাংগিভাৰে যুক্ত। 

পাঠ্যক্রমের ব্যঞ্টিগত ও সমর্টিগত এই দুটো দিক আছে, যেমন, 
প্রত্যেক শ্রেণিতে একেক বছরে যা-যা পভানো হয় সেটা সেই শ্রেণির 
পাঠ্যক্রম আর সেগুলির সমফ্টিতে বিদ্যালয়ের অধ্যয়নকালের মধ্যে যা- 
যা পডানো হয় সেটা বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পাঠাক্রম | ছাত্রের! প্রথম 
শ্রেণি কিংবা তারও আগে থেকে আরস্ভ করে' বিদ্ভালয়ের পাঠ সমাপ্ত 
করা পর্যন্ত যে শিক্ষা পায় সেই বৃহত্তর পাঠ্যক্রম তারা স্তরে স্তরে 
অনুসরণ করে । 

বিষয়প্রধান ও বিষয়িপ্রধান উভয় দৃষ্টিভংগি থেকে গৃহীত শিক্ষার 
উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগিতার ভিত্তিতে পাঠাক্রমের উতৎকর্ধের বিচার 
করা হয়। অর্থাৎ বাংলাভাষায় গৃহীত পাঠ্যক্রম সুনিদিষ্ট হয়েছে কিন। 
তার আলোচন] হবে এই বিষয়ের লেখাপড়ার প্রক্রিয়া ও বিষয়ের মধ্যে 
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মনোবিকাশ,চবিব্রগঠন ও বা|বহারিক প্রয়োজনসাধনের যথেষ্ট উপায় ও 
উপকরণ আছে কিনা তার বিশ্লেষণদ্বারা | যেমন, ছাত্রদের আত্মবিকাশ 
ও প্রকাশের জন্য কথাবার্ত।, ছড়] ও কবিতার আবৃত্তি, অভিনয়াত্বক 
ও বিচারবিতর্কমূলক আলোচন]1, সর্জন-বিশ্লেষণ-গবেষণাযূলক রচনা 
ইত্যাদির প্রয়োজনীয় সমাবেশ হয়েছে কিনা এবং চিত্বোৎকর সাধন, 
জাতীয় এতিহের অনুভূতি, দেশপ্রেমের জাগৃতি ও মনুষ্যত্ব বোধের 
উদয়ের জন্য যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সাধনার মধ্যে দিয়ে মানুষকে ক্ষুদ্রস্বার্থের 
উধ্ব লোকে উন্নীত করা যায় তার জন্য যথেষ্ট কর্মপ্রকল্প আর সাহিত্য 
পরিচয় ও অনুভবের ব্যবস্থা আছে কিন! তা বিচার্ষ। 

ব্যাবহারিক দ্বিক দিয়ে চিঠিপত্র, কথোপকথন, সংক্ষিগুসাঁর, 
সম্প্রসারণ ও প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনার অভ্যাস বিগ্যালয়জীবনের শিক্ষার 
মাধ্যমরূপে ও ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্রে অবশ্ঠব্যবহাধ যন্ত্রনূপে যথেষ্ট 
পরিমাণে ও উপযুক্ত ভাবে করানো ভচ্ছে কিনা তাই হবে পাঠ্যক্রমের 
উপযোগিতার মাপকাঠি | কয়েকটি উদাহরণ দেওয়। যাঁয়। যেমন, 
বিদ্ভালয়ে ও ভবিষ্তৃতের কর্মক্ষেত্রে ভাষার সংক্ষেপ ও সম্প্রসারণমূলক ও 
প্রবন্ধ রচনামূলক কাজের বহু প্রয়োজন হবে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের 
ব্যাখ্যানের অভ্যাস কোনো! কাজে লাগবে কিন সন্দেহ, উপরস্ত ওই সব 
প্রক্রিয়া রসান্বভবের পরিপন্থী বলে অনেকে বাংলার পাঠাক্রমের 
শির্দেশের থেকে ওই কাজ বাদ দিতে চান । আবার, ব্যাকরণ যখন 
ভাষাশিক্ষার উপায়স্বর্ূপ নয় তখন ভাষার বিশুদ্ধির পক্ষে নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় ব্যাবহাঁরিক শিক্ষার চেয়ে উচ্চমানের বাাঁকরণের সন্নিবেশের 
বিরোধী মত অনেকে ধারণ করেন। পুনশ্চ, অনেকে বলে ভবিষ্যতের 
ব।বহারের প্রতি লক্ষ্য করে' অনুবাদকে বাংলার পাঠযক্রমের প্রয়ো- 
জনীয় অংশরূপে গণ্য করা উচিত আর অনেকে বলেন অত বিশেষিত 
সাহিত্যকৃতির স্থান বিদ্যালয়ে নেই। 


১২০ বাংলা-ভাষাব শিক্ষাপদ্ধতি 


এইবূপে নান]| তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে মাধ্যমিক বিগ্ভালয়েব পাঠ্য 
ক্রম নির্ধাবিত ও সংশোধিত হয়ে এসেছে । এব অন্তর্গত বিষয়সমূহ, 
অর্থাৎ লেখা, পড়া, বচনা, ব্যাকরণ, পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুতির শিক্ষা 
উদ্দেশ্য, উপায়, স্তববিভাঁগ (কোন কোন শ্রেণিতে কোন কোন অ.* 
পডানে| উচিত ) প্রভৃতি নিয়ে পূর্ব পূর্ব পবিচ্ছেদে আলোচনা কব 
হয়েছে । এতে আধুনিক শিক্ষাচিস্তার কিছু কিছু প্রভাব লক্ষ্য কব৷ 
যায় যেমন নিচের শ্রেণিতে তথ্যযুলক ব্যাকরণ পাঠ্য করা হয়নি, বিদ্যা 
লয়েব পাঠক্রম থেকে অনুবাদকে বাদ দেওয়া হযেছে ইত্যাদি । অনু 
দিকে অনেক দোৌঁষও দেখা যায়ঃ যেমন ব্যাখ্যাবিশ্লেষণেব আধিকোৰ 
দ্বাব1! উপলব্ধির স্থান সনীর্ণ কৰা হয়েছে, সাহিত্যোপভোগমুলব 
পাঠ্যেব ও পঠিত সাহিত্যের সংগে সাহিত্যেব ইতিহাসের ধাবাব 
অনুবন্ধে কোনে আয়োজন নেই। 

পাঠ্যক্রমে ছুইপ্রকাবেব সাহিত্যপুস্তক নির্ধারিত কবা হয়”_ 
বিশেষিত ও দ্রতপাঠ্ বা অবিশেষিত। এগুলিব পডানোব পদ্ধতি নিয়ে 
পাঠ্য ও পাঠ্য প্রসংগে বিস্তাবিত আলোচনাসূত্রে দেখানো হয়েছে যে 
প্রস্তাবিত ব্যাখ্যাবিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি সাহিত্যবোধেব পরিপন্থী । ধাব 
পনীক্ষার প্রশ্নপত্র রচন1! করেন বাই অনেকাংশে এই অবস্থার জনু 
দায়ী, অর্থাৎ শেষ বহিঃপবীক্ষায় যদি পূর্বাপব উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কবে 
হয় তবে ছাত্রদের তার জন্য প্রস্তত করতে গিয়ে শিক্ষকেবা অবশ্যই 
সাহিত্যান্ভূতির মূলে কুঠারাঘাত করতে বাধ্য হবেন। আধুনিব 
শিক্ষাবিদের! এমন বহ্প্রকারের প্রশ্নের উদ্তাবন করেছেন যাঁর দ্বাব 
সাহিতাবোধ ও পবিচয়ের পরীক্ষা একাধারে কবা সম্ভব! মধ্যশিক্ষা 
পর্ধতের সেইসব পদ্ধতির ব্যবহাবে অপারগ হওয়ার কোনে! কারণ নেই 
বন্তত বাঙালি ছেলেপিলেদের বাংলাভাষার মান যে ক্রমাগত অবনমিত 
হয়ে চলেছে তার প্রতিকারেব উপায় প্রতিবংসর অধিকতর ছাত্রবে 


পাঠ্যক্রেম ১২১ 


ফল করানোর মধ্যে নেই, উপায় আছে উপযুক্ত শিক্ষণ-শিক্ষা প্রাপ্ত 
ধাক্তিদের সাহায্যে পাঠাক্রমনির্ধা রণ, প্রশ্নপত্ররচন। ও মূল্যায়নের তত্বীব- 
ধানের ব্যবস্থা করাঁনোয়। জাতীয় চরিত্রের আধারস্বদপ মাতৃভাষার 
শরক্ষায় অশিক্ষিতপটুত্বের আধিপত্য জাতির পক্ষে বিপজ্জনক | 
পাঠ্যপুস্তক ছাড়! নিচের শ্রেণিতে দ্রুতপাঠ্য ও ওপরের শ্রেণিতে 
অবিশেষিত পাঠাপুস্তকের ব্যবস্থা আছে। পরীক্ষাপ্রশ্মের ইংগিতে 
এদের পার্থক্য সৃচিত হ'লেও পড়ানোর সময়ে শিক্ষকেরা সে পার্থক্য 
রক্ষা করে" চলেননা বলে” এগুলির সন্নিবেশের উদ্দেশ্য সাধিত 
হওয়ার পরিবর্তে পাঠ্যক্রম ভারাক্রান্ত হয় মাত্র। বিগ্যালয়ের শেষ 
বহিঃপরীক্ষায় এই বইগুলি থেকে যে প্রশ্ন আসে তার প্রকৃতি হ'ল 
অপূর্বপরিচিত সাহিত্যাংশের প্রশ্নের অনুরূপ, যথা, সারাংশ, ভাবার্থ, 
ভাবসম্প্রপারণ ইত্যাদি জাঁতীয়। এইসব নৈপুণা যদি ছাত্রের বষ্টশ্রেণি 
থেকেই ক্রমবধিত ভাবে আয়ত্ত করতে থাকে তবে দ্রুত ও অবিশেষিত 
পাঠ্য[ংশ ভ্রুতপাঠ পদ্ধতিতে পড়ানোয় অদুবিধা হবার কথা নয়। 
অপরপক্ষে বিদ্যালয়ের শিক্ষ। যদি ছাত্রদের ভাষাসাহিত্যের অধিকার ও 
বোধের উচ্চশিখরে আবুঢ় না করে" মুখস্থবিদ্ভার নৈরাশ্যজনক উপত্যকার 
আবদ্ধ করে" রেখে থাকে তবে ব্রতপাঁঠের উদ্দেশ্য সাধিত হবেনা । 
তাচাঁড1 পাঠলন্ধ অধিকারের ক্ষেত্রান্তরে সধ্শারণের মূল্যায়নের যে নানা 
আধুনিক পদ্ধতি উত্তাবিত হয়েছে তার প্রয়োগঘ্ধারাঁও অবিশেষিতপাঠের 
পরীক্ষার উন্নয়ন সম্ভব | দ্রতপাঠের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া] উচিত ছাত্র- 
দেব বাঁংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির আত্বাদ দেওয়া, ভূয়োপঠন ও দ্রুত- 
পঠনের দ্বার! সারগ্রহণে অভ্যন্ত করা এবং শিক্ষা ও তথ্য সংগ্রহের 
যন্ত্রূপে ভাষার অধিকার বৃদ্ধি করা । শ্রেণিপাঠন। ও পরীক্ষণের কোনো 
কল্পিত বা বাস্তব প্রয়োজনে এইসব উদ্দেশ্ুকে ব্যাহত করা৷ অবাঞ্ছনীয়। 
দ্রতপাঠাসম্পর্কে আরো ছুটি বিষয়ের চিন্তার প্রয়োজন । প্রথমত,-_ 


১২২ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


সাহিত্যের ইতিহাস যখন পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হযেছে তখন বাংল 
সাহিত্যের পরিণতির ধারার দিকে দৃষ্টি রেখে দ্রুতপাঠাপুস্তকের নির্বাচ, 
কর] উচিত। দ্বিতীয়ত, উচ্চতর মাধ্যমিকের বন্ুশাখ পাঠ্যক্রমেং 
বিভিন্ন বিষয়ের ছাত্রদের প্রয়োজনীয় শব্বসস্ভার ও বিষয়পটভূমি রচনা 
জন্য অবিশেষিত পাঠেব বইগুলি ছাত্রদের অনুসৃত পাঠশাখার অন্ুযাষ 
গোষ্ঠীতে ভাগ করে? দেওয়] উচিত। বাংলা সাহিত্যে এত বিভিঃ 
বিষয়ের গ্রন্থাবলি বচিত হয়েছে যে সাহিতা, বিজ্ঞান, চারু ও যন্ত্রশিল্প 
কৃষি, বাণিজ্য, গৃহবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্নবিষয়ক পাঠ্যপুস্তকের নির্বাচনে 
অসুবিধা হবার কথা নয়। উচ্চতর স্তরের রচনাশিক্ষার সময়ং 
শিক্ষকের! যদি ছাত্রদের গৃহীত বিষয়শাখার বিভিন্ন প্রয়োজনের দিবে 
দৃষ্টি রেখে ও অবিশেষিত পাঠ্যের সংগে অন্ুবন্ধ খাপিত করে? প্রবহ 
প্রভৃতি লেখানোর কাজ করান তবে ভাষাসাহিতাশিক্ষার মধ্যে দি 
সমগ্র শিক্ষার একা স্থাপিত হ'তে পারে । 

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার পাঠাক্রমে সন্নিবিষ্ট নৃতন বিষয় সাহিতে), 
ইতিহাসসম্বন্ধে মতভেদ আছে। বিদ্যালয়ে সাহিত্যের ইতিহাঃ 
পডানোর চেষ্টাকে অনেকে উচ্চাকাংক্ষার দুষ্প্রয়াসদ্পে আবপ্তনীয় মনে 
করেনঃ কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা যখন দেশের বহুস্তরের জীবনোপযোগ 
শেষ শিক্ষা ভ'তে চলেছে তখন বৈষযিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহেৰ 
একটি সম্পূর্ণ শিক্ষা দেওয়] এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয | সাহিত্যের ইতিহা, 
না পডলে যে কেবল সাহিত্যপরিচয়ই অপূর্ণ থাকবে তা নয, জাতিব 
অধিকাংশের সংগে জাতীয় চিন্তাধারার তথ] জাতীয় এঁতিহ্যের বোধে 
পথও রুদ্ধ হবে। বাধ্যতামূলক বিষয়গুলির মধ্যে একদিকে যেমন 
বিজ্ঞান ও সমাজবিগ্ভা জডজগৎ ও মানবসমাজের পরিচয দেবে, অংক 
পরিমাপের মন্ত্র জোগাবে; তেমনি অন্যদিকে সাহিত্যের ইতিহাস জাতি 
মানসজগৎসম্বন্ধে চেতন] জাগাবে | 
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শিক্ষকেরা বলেন যে মাত্র কুড়িনম্বরের পরিসরে মানসজগতের 
দ্বাটন সম্ভবপর নয়, কিন্তু একথা! মনে রাখতে হবে যে এই নম্বর তার 
ক পত্রাংশের পরিমাপমাত্র নয়; সমস্ত বিদ্যালয়ের সাহিত্যান্বশীলনের 
নক, যার পরিচয় ছড়িয়ে আছে পাঠ্য ও দ্রুতপাঠ্যপুষ্তকের পাতায় 
তায়, গ্রন্থাগারের তাকে তাকে । 

প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যবজিত সাহিত্যের ইতিহাঁস পড়ানে। যেমন 
সম্তব, সাহিত্যান্ববন্ধিত ইতিহাস তেমনি সহজ | উচ্চতর মাধ্যমিক 
গ্ালয়ের মাতৃভাঁষ! বাংলার পাঠ্যক্রমে তিনবছরের পাঠে গদ্ছে 
গ্যাসাগর ও পছ্যে মুকুন্দরাম থেকে আরম্ভ করে' আজকের কবি- 
ভিত্যিক পর্যন্ত অনেকেরই রচনা আছে। সাভিতোর ইতিহাস 
গাতে গিয়ে শিক্ষক এগুলিকেই ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে নেবেন এবং 
থমে ও শেষে কিছু বাড়িয়ে, মাঝে মাঝে পাদপুরণ করে সাহিত্যের 
তহাসের সম্পূর্ণ আকৃতি খাড়া করবেন। 

এই সাহিত্যিক প্রক্রিয়ার সূত্রপাত বিদ্যালয়ের নিচের শ্রেণিতেই 
[যায়| ষ্টশ্রেণি থেকে পঠিত সাহিত্যাংশের রচয়িতাদের নাম ও 
রচিতি নিয়ে রচনা ও চিত্রসংগ্রহ আলগাপাতাঁর ফাইলে কালান্ু- 
মক ভাবে সাজিয়ে রাখা যায় । পাশাপাঁশি সময়রেখা, সোপান বা 
ীর চিত্রণে এই পরিণতির গতিপ্রকৃতি রূপায়িত করলে পাঠ্যবস্তর 
তহাসিক প্রেক্ষিত উজ্জল হয়ে উঠবে । এইভাবে অফ্টমশ্রেণি পর্যন্ত 
তাক ছাত্রের একটি স্বরচিত সাহিত্যের ইতিহাস ও একটি বহিঃপাঠ্য 
কলিত স্বয়ংসঞ্চয়ন থাকলে নবম শ্রেণি থেকে বাংলার শিক্ষকের কাজ 
নক সহজ হয়ে পড়বে । 

মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ধতের নির্ধারিত সাহিত্যের ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে 
ন অংশ আছে সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তকে যার পরিচয় পাওয়। যায়ন]। 
সব সাহিত্যস্থষ্টি ছাত্রসমাজের হাতের কাছে এনে দেবার উপায় 
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চাই। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মংগলব্যাব্য, শ্রীচৈতন্জীবনী, পল্লীগা' 
প্রভৃতির সরল কৃতিবাস ও কাশীদাসের মতো! সরল সংস্করণ প্রকাশি 
হ'লেছাত্রদের পক্ষে এদের আসম্বাদদের আনন্দলাভ সম্ভবপর হবে 
বস্তুত পাঠ্যক্রমকে সার্থক করতে হ'লে ভাষার অভ্যাস ও বিজ্ঞানমুল 
বিষয়গুলির পশ্চাতে চক্রাকাঁরে বধনশীল সাহিত্যপাঠের প্রয়োজ, 
তার প্রথম ক্ষুদ্র চক্র পাঠাপুস্তক, সেই কেন্দ্রে স্থাপিত বৃহত্তর চক্র দ্র 
পাঠ্যপুস্তক ও বৃহত্তম পরিবেষ্টক চক্র পাঠ্যবহিভূঁত সাহিত্যপাঠ | 
পরস্পর গ্রথিত চক্র থেকে চক্রান্তরে উতীর্ণ করেঃ দেওয়া সুশিক্ষে 
কাজ এবং তাতেই পাঠ্যক্রমের উপযুক্ত প্রয়োগ । 

উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের বাংলা পাঠ্যন্রমকে অতিরিক্ত ভারাক্র 
বলে' মনে কর। সত্বেও একথা সত্য যে মাধ্যমিক শিক্ষায় উচ্চকো 
ভাষাসাহিত্যালোচনার সুযোগের অভাব । অথচ বনুভাষী 0 
ভারতবধে ভাষাশিক্ষার গুরুত্ব অস্বীকার কর] যায়না | বৃটিশ আমে 
দ্বিভাষিন্যফির প্রচেষ্টার অসাফল্যের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায় 
বর্তমানে গৃহীত ত্রিভাষানীতির অসাফল্যও অবশ্যন্তাবী। ভাষাশিক্ষ 
এই বিপর্যস্ত ভবিষ্যতের সম্ভাবনার পটভূমিতে ভাষাসমস্যাঁর সমাধা 
জন্য যে বহুসংখ্যক ভাষাবিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হবে তাদের ব 
বিদ্ভালয়েই উপ্ত হওয়া] চাই । উপরস্ত যার] ত্রিবাধ্ধিক স্াতকশিক্ন 
কোনে। ভাষায় সম্ম[নের জন্য প্রস্তুত হবে তাদের সাহিত্যিক প্রস্ত 
দরকার। এই ছুই কারণে বহুশাখ ব্যবস্থায় অন্যান্য শাখা ছাড় 
একটি পূর্ণ ভাষাশাখার সন্নিবেশ বা্থনীয় | অথচ মুদ্বালিয়র কমিটি 
এর উল্লেধ থাকলেও কার্ধক্ষেত্রে ভারতের কোনে রাজ্যেই তার ব 
দান হয়নি। পরবর্তী কোঠারি কমিশনের প্রস্তাবিত বিদ্যা 
পাঠ্যক্রমে উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে এঁচ্ছিক বিষয়গুলির মধো ভা 
বিষয়ের কোনে] উল্লেখ নেই । 
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ক্ষার উদ্দেশ্য ও শিক্ষাবিধির নিয়মানুযায়ী পাঠনের ক্রমনির্ধারণ করা 
য়থাকে। পাঠ্যবিষয়ের প্রত্যেকটি অংশ সেই অনৃসারে সজ্জিত 
রে" স্তরে স্তরে তার আলোচন! হয়। শিক্ষণ-শিক্ষালয় থেকে লঙ্ক 
[ক্রমগ্ডলি শিক্ষকের! সাধারণত বিদ্যালয়সমূহে ব্যবহার করে? থাকেন 
মানে সেগুলি অনেকাংশে কৃত্রিম ও কালবারিত হয়ে গেলেও এখন 
ন্ত বহুল প্রচলিত হওয়াতে এই পরিচ্ছেদের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা 
রই ভিত্তিতে স্থাপিত হু'ল। 

জানা থেকে অজানায়, সরল থেকে কঠিনে, নিকট থেকে দূরে, 
[শি থেকে সাধারণে, বন্ত থেকে ভাবে যাওয়ার নিয়মান্ৃযায়ী প্রতোক 
ঠ পূর্বজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক কোনো শিক্ষাবিদ 
ঠটাকারচনায় পূর্বজ্ঞানের পরিবর্তে অনুপ্রেরণার ব্যবহারের নির্দেশ 
'ন কিন্তু জন্মাবধি লব্ধ “ছাপজট” ও পূর্বজ্ঞানের পটভূমি যে নুতন 
ানের ভিত্তি এবং পূর্বপরিচিতের পুনঃদর্শন যে একটি প্রধান অনুপ্রেরক 
 নৃতনের দিকে অগ্রগমনের প্রথম পদক্ষেপ, একথা অস্বীকার করা 
য় না । এইজন্য পাঠক্রমের প্রথম অংশ ভূমিকা পূর্বজ্ঞান ও প্রেরণা 
ই ছুয়ের ভিত্তিতে স্থাপিত। উপস্থিতপাঠা পূর্বপাঠের অনুবৃত্তি 
লে ভূমিকাবপে পূর্বপাঠের উল্লেখ হয়; যদি পূর্বাধীত বা! পূর্বপরিচিত 
বষয়ের অন্রূপ বিষয় থাকে, তবে পূর্ববিষয়ের তুলনা হয় ) সম্পূর্ণ নূতন 
বষয় হ'লে পরিচিত কোনো বস্ত বা বিষয়ের জ্ঞানের ভিতির ওপর 
টাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। যেমন নায়েগ্রা জলপ্রপাত পাঠ্যবিষয় 
লে ছবি দেখিয়ে ও ছাত্রদের পূর্বদ্ষ কোনো ভারতীয় জলপ্রপাতের 
গে তুলন! কবে" ভূমিক৷ হ'তে পারে; দাক্িলিংয়ের বিষয়ে প্রবন্ধ 
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পড়াতে ছাত্রের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত পাহাড়ে দেশের সংগে তুলনা কব 
যায়। বস্ত, বূপকল্প বা ছবি দেখিয়ে, কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বা গঃ 
বলে" ভূমিকা কর! যায়। শ্রেণির কোনে। ছেলে যদি পাহাড় ন1 দে 
থাকে তবে ছবি বা মডেল দেখানে! ছাড়। ভূমিকার উপায় নেই 
ফুলের সম্বন্ধে পড়াতে ফুলের ব্যবহারে সুন্দর ভূমিকা হয় ; দানশীলত 
সম্ন্ধে প্রবন্ধ পড়াবার বা! লেখাবার আগে দানের গল্প বললে ভাববিষ 
বাস্তবের ভিত্তিতে স্থাপিত হয়) খতৃসম্বন্ধীয় প্রবন্ধরচনার ভূমিক 
খতুবিষয়ক কবিতাপাঠের দ্বারা করা যায়। 

শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে ভূমিকা যেন একটি নিষ্প্রা 
প্রক্রিয়ায় পরিণত না হয়। যেমন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের “মেথব 
পড়াবার সময়ে মায়ের সংগে তুলন| অসার্থক, উপরস্ত, মেথর সকলে 
কাছে এত পরিচিত যে অন্য কোনে! উল্লেখদ্বারা তাঁর বিষযে 
মুখবন্ধ করাঁর দরকার নেই। প্রস্তুত বিষয় বা অভিজ্ঞত। ছাত্রদের 
পরিচিত হ'লে অনাবশ্যকভাবে বাইরের কথা না এনে সোজাসুজি 
বিষয়ে উপনীত হওয়া! প্রকৃষ্ট পন্থ।। যেমন রবীন্দ্রনাথের “বীরপুরুষ' 
পড়াবার সময়ে কোনে। কল্িত শিশুর কল্পনাপ্রবণতার কাহিনী দিযে 
ভূমিকা না করে' প্রত্যেক শিশুর মধ্যে গোপনে যে বীরপুরুষটি আদম 
আকাংক্ষাসমূহ নিয়ে বাস করে তাকে টেনে বাইরে এনে দিলেই দে 
পরম উৎসাহিত হবে । কিংবা, এরোপ্লেনের বিষয়ে পড়াবার সম 
আধুনিক শহুরে ছেলের কাছে পুষ্পকরথের উদাহরণ দেওয়ার সার্থকত 
নেই, বরংচ পুষ্পকরথের বিষয় পড়াতে গেলে এোপ্লেনের তুলনা, 
ঘরকার হবে। 

সাহিত্যাংশ পড়াবার সময়ে প্রথমে কবি ও লেখকের জীবন 
রচনাশক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়! হয়ে থাকে । এর মান শ্রেণিভে্ 
বিভিন্ন হবে আর, শিক্ষাবিজ্ঞানের দিক দিয়ে বিচার করলে; এর স্থা 
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উপস্থাপনের শেষে হওয়া উচিত। পরিচিতি প্রথমে থাকলে তা 
শিক্ষকের কাছে শোন] কথামাত্র থাকবে, কিন্ত পাঠের পরে স্থাপিত 
হ'লে বোধ ও অনুভবের ভিত্তিতে স্থাপিত হবে । এই সংগে ছাত্রদের 
বিচারবুদ্ধির উদ্বোধন ও প্রয়োগ হবে ও শিক্ষকছাত্রের মিলিতবিচারে 
সাহিত্যালোচন! সার্থক হবে। পূর্বপরিচিত লেখকের রচনার ক্ষেত্রে 9 
ভূমিকায় উল্লেখমাত্র করে" পুনরালোচনায় পুর ও প্রস্ততবিষয়ের 
দমাহাবমূলক আলোচনায় সাহিত্যবোধ পুষ্ট হয়। 

ভূমিকার পর উপস্থাপন, গাঠপ্রদান বা মূলবিষয়ের আলোচন!। 
কবিতা ব1] কাঁব্যধর্মী গদ্য পাঠ্য হ'লে উপস্থাপনের প্রথমে শিক্ষক আদর্শ- 
পাঠ দেবেন, যাতে ধ্বনির মধ্যে দিয়ে বিষয়ের অন্তনিহিত ভাব ছাত্রের 
মর্ষস্পর্শ করে। সাধারণ গগ্ভের পাঠে অনুচ্ছেদবিভাগান্ুযায়ী 
একেকটি অংশ পড়িয়ে পড়াঁনো৷ যেতে পারে । 

যাতে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সাহিত্যরসের হানি না ঘটে সে বিষয়ে 
শিক্ষক সাবধান হবেন । অধিকাংশ শিক্ষক শব্দার্থ-ব্যাখ্যা-সারাংশের 
বোঝার তলায় সাহিত্যের সুকুমার দেহকে পিউ করেন। পুরোনো 
সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর একটি গল্পে 
ছিল যে চোর কেনারাম তার ভৃত্য বেচারামকে বিনাবেতনে তাভিয়ে 
দেওয়ায় তাকে অসহায়ভাবে পথে পথে ঘুরে বেডাতে দেখে দয়াপরবশ 
হয়ে এক দেবদূত একটি বেহালা উপহার দিলেন-_-ওই বেহালার 
বাজন। যে শুনবে সে নাচতে বাধ্য হবে। তারপর কেনারামকে একটা 
কাটাবনে চোরাই মাল লুকোতে দেখে সুযোগ বৃঝে বেচারাম বেহালা 
বাজাতে আরম্ত করলে! এবং নাচতে নাচতে কাটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে 
কেনারাম ভৃত্যের বেতন চুকিয়ে দিয়ে উদ্ধার পেলো; কিন্তু কেনা- 
রামের পক্ষে যেটা “যেমন কর্ম, তেমন ফল”-_সেটা ছাত্রদের পক্ষে 
বিনাপাপে কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা! | 
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পাঠপ্রদানের সময়ে শব্দার্থব্যাখ্যাব্যাকরণাদির আলোচনার সংগে 
ভাবের আদানপ্রদ্ান চলে। ব্যাখ্যার সুবিধার জন্য বিষয়টিকে 
ছোটছোট অংশ ভাগ করে” নেওয়ার পদ্ধতি আছে। কিন্ত এই 
পদ্ধতি গছ্যের উপযোগী হ'লেও পছোর ক্ষেত্রে সাহিত্যানুভবের পরিপন্থী। 
যুক্তিপ্রধান গছ্যের গতি স্বভাবতই ধাপে ধাপে? কিন্তু ভাবধ্বন্যালংকৃত 
কবিতাপাঠের জন্য সমগ্রদৃষ্টির প্রয়োজন । এই কারণে গছের আংশিব 
আলোচনা! হলেও পদ্য পড়াবার সময়ে শিক্ষক প্রথমে সমগ্র কবিতার 
একটি আদর্শপাঠ দেয়ার পর কতকগুলি রূপরসাশ্রয়ী সন্ধানী প্রশ্নের 
দ্বার! সামগ্রিক অনুভূতির যাচাই করে নেবেন, তাঁরপর স্তবকভা? 
করে' ছাত্রদের দ্বার্য পাঠ ও অন্ুভবাত্মক বিশ্লেষণ । 

উদ্দাহরণষব্প “বৈরাগ্য” কবিতার আদর্শপাঠের পর শিক্ষক জিজ্ঞাস 
করতে পারেন--“কবিতার প্রধান চরিত্র কে?”--সে কি করতে 
যাচ্ছে ?”--“কিসের জন্য সে গৃহত্যাগ করবে ?”--“কে তাকে ভুলিয়ে 
ঘরের মধ্যে রেখেছে?” এই ধরনের পাঁচছ”ট প্রশ্নের পর তিনি সনেটটির 
অংশগুলি নিয়ে সুক্ষ বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হবেন । 

বড় কবিতা পড়াবার সময়ে একদিন কেবল পাঠ ও অনুভবের পর 
পরের কয়েকদিনের পাঠে একেক অংশ নিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন 
ষষ্টশ্রেণিতে "সামান্যক্ষতি” কবিতাটি পড়াবাঁর সময়ে প্রথম দিনে কেবল 
শিক্ষকের আদর্শপাঠ ও ছাত্রদের সরবপাঠ ভ'ল। সে-সময়ে কলকাতায় 
উদয়শংকরের “সামান্ক্ষতি” নৃতানাট)টি মঞ্চস্থ থাকায় ভূমিকায় তার 
উল্লেখ করে" পাঠঘোষণাপ্রসংগে শিক্ষক জানিয়ে দিলেন যে তিনি পরে 
এই কবিতাটির অভিনয় করাতে চান বলে তার পাঠকালে ছাত্রের 
যেন দৃশ্য, চরিত্রীবলি এবং তাদের পোষাক ও মুখের ভাব প্রভৃতি 
বিষয়ের কথ! চিন্তা করতে থাকে । পাঠের পর এগুলির বিষয়ে সামানু 
ক'টি প্রশ্নের পর ছাত্রের] স্তবকভাগ কবে দ্রুতপাঠ করতে করতে 
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অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ করতে থাকে । 
গ্রাবো বিশ্লেষণের পর ওই বিদ্যালয়ের রবীন্দ্রশতাব্দি উৎসবে যষ্ঠ শ্রেণির 
চাত্রেরা ওই কবিতার নাট্ররূপের অভিনম্ম করেছিল। অবশ্য কবিতা 
ঘদি এত দ্রীর্ঘ হয় যে একটি ঘন্টায় সরব পাঠও শেষ করা যায় না, তবে 
তাকে বিভক্ত করতেই তবে । সেরূপ ক্ষেত্রে কবিতাঁটি পড়ানো শেষ 
হয়ে গেলে সমস্তটির একসংগে অনুভবমূলক আলোচন' করানো চাই । 
পাঠটীকা রচন| করার সময়ে বহু শিক্ষক গীতি কবিতার পর্যন্ত শব্দার্থ 
লিখে দেন। এই পদ্ধতি সমর্থনযোগা নয। ব্যাখা। অংশে শব্দার্থ বা 
বাকরণের আলোচনা যতদুর সম্ভব বর্জন করে অনুভবের দিকে দৃষ্টি 
শিবদ্ধ রাখতে হবে। নিতান্ত প্রয়োজনে শব্দার্থের আলোচনা হবে : 
ব্যাকরণ পুনরালোচনার আগে নয়, বরংচ একই পাঠের মধ্যে না করে? 
পরে রচনা বা ব্যাকরণের পাঠের সময়ে এর উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচন! 
কব| যেতে পারে । অনেকে ছাত্রদল দিষে কঠিন শব্দগুলি খুঁজে বের 
কবান, আর অনেকে-_-“এখানে অমুক অর্থে কি শব্দের ব্যবহার হয়েছে 
বলতে] !” বলে' অভিনব পন্থায় খিড়কির দোর দিয়ে শব্বার্থের শুক্ক- 
মুতিকে এনে সাহিত্যের সিংহাসনে বসান । ছাত্রদের শব্দসভার 
বডানোর চেষ্টা প্রশংসনীয়, কিন্তু তাঁরজন্য তার বোধের হত্যা মহাপাপ 
বাকবণের আলোচনাকে সাহিত্োর পাঠে এড়িয়ে চলারও ওই একই 
কারণ | 
শিক্ষকদের মনে স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠতে পারে 
১। শ্রেণির পাঠাপুস্তকের কঠিন কঠিন শব্দের এবং অংশসমূহের 
অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া হবেনাকি? 
২। ব্যাকরণে য৷ পড়েছে, পাঠ্যপুস্তকের ভাষালোচনায় সেগুলি 
উদ্বাহৃত ন1] করলে সেগুলির দিকে ছাত্রদের মনোযোগ কখন, 
কিভাবে আকৃষ্$ করা যাবে? 
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৩। ভাষার উপজীব্য সাহিত্যের পাঠের সময়ে ভাষাবিষয়ক 
আলোচনা না হ'লে ছাত্রদের ভাষাজ্ঞান বাডবে কি 
করে? 
প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বল! যায় যে ছাত্রদের কঠিন শব্দের ও গদ্ভ- 
পদ্যাংশের অর্থ বুঝতে হবে বৈকি, কিন্তু শব্দার্থ ও ব্যাখ্যানের নীরস 
প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নয়। কঠিন শব্দ ও অংশের অর্থবোঁধ সুশিক্ষক 
উপযুক্ত প্রশ্নের দ্বারাই অনেকাংশে সাধিত করতে পারেন। প্রশ্নগুলি 
এমনভাবে করা হবে যাতে শব্দার্থবোধের জন্য ছাত্রদের ভাবার্থবোধ 
ব্যাহত হচ্ছে কিনা তা শিক্ষক বুঝতে পারেন। যে যে ক্ষেত্রে শব্দে 
অর্থ বলে' দেওয়া ভিন্ন অর্থবোধ হবে না, কেবল সেই সেই ক্ষেত্রে শিক্ষক 
(শব্দার্থ বলে' বা বিশ্লেষণ করে' বুঝিয়ে দেবেন । অন্যান্য ক্ষেত্রে ছাত্রদের 
কৌতৃহলের উদ্রেক করিয়ে অভিধান দেখতে প্রণোদিত করাই 
বাঞ্তনীয়। অপরপক্ষে রচনা ও ব্যাকরণের শ্রেণিতে সাহিত্যপাঠলব 
উদ্বাহরণ প্রচুরভাবে ব্যবহার করবেন ও এই শব্বগুলিকে নিয়ে বোঁধ ও 
ব্যবহারের অধিকারবৃদ্ধির জন্য নান] প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করবেন। 
এইভাবে রসের রাজ্যে ভাষাবিজ্ঞানের অনধিকার প্রবেশ এভিয়ে রচনা 
ও ব্যাকরণপাঠে পরিচিত শব্দের সন্দর্শনে ছাত্রদের উৎসাহবৃদ্ধি ও কাজ 
সহজ করা হবে। ৰ 

অর্থবোধের কাজ প্রশ্নোত্তরদ্বারা সাধিত হ'লে কিছু অভ্যাসের গ' 
ছাত্রের নোটবই বা শিক্ষকের দেওয়া টাকার সাহায্য না নিষে। 
সাহিত্যাংশ বুঝতে বা বুঝিয়ে দিতে পারবে । 

তারপর সারাংশ। শিক্ষক যতই ভালো বাংল! লিখুন না কেন 

তার কালোপটের সংক্ষিপ্তসার মূল সাহিত্যিকের রচনার চেয়ে ণীর: 
এবং সহৃদয় আলোচনার শেষে রসাভাসজনক হ'তে বাধ্য। বোর্ডে 
সাহায্য নিতে হ'লে পাঠদানকালে উপস্থাপনের সংগে সংগে চুম্বক ৭ 
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ূত্ররচন! তার প্রকৃষ্ট উপায় এবং গীতিকবিতা! প্রতি পড়ানোর সময়ে 
তাও বর্জন করলে ভালো । 
শব্দার্থ ও ব্যাকরণের আলোচন। ছাড়াও আরে] অনেক রকমের 
মূলভাববহির্ভূত অসাহিত্যিক কাজের দ্বার! শিক্ষকের! সাহিত্যবোধাকে 
বিক্ষিপ্ত করেন | যেমন, পাঠলব শব্বসম্তার নিয়ে নানাপ্রকার শাব্দিক 
ক্রিয়ার অভ্যাস, প্রতিশব্দ,বিভিন্ন বাষ্থিধি ও বাবহার, প্রাপ্ত উদাহরণের 
ঘনুবূপ নিয়মে শব্গঠন ইত্যাদি । ইংরেজিতে বলা হয় গাছ গুনতে 
সলে বন দেখা যায়না__সাহিত্যান্ুভবও সেইরূপ সমগ্রতাজাত;-_ 
সাহিত্যিক খুঁটিনাটি তাঁর হানি ঘটায়। 
ব্যাখ্যার সময়ে শিক্ষককে ছাত্রদের খাটিয়ে নেওয়ার জন্য তৎপর 
॥কতে হবে । ছাত্র যদি ভূমিকায় পাঠবস্তর মোটামুটি সংকেত পায়! 
তবে অর্থের অনেকটাই তার কাছ থেকে আদায় করে? নেওয়। সম্ভব 
বে । বিষয় যদি কোনো পরিচিত পৌরাণিক অথবা এঁতিহাসিক 
কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়ে থাকে ছাত্র তার পূর্বজ্ঞান থেকে বুঝে 
[তে পারবে ? গল্প বা কবিতা পাঠ্য হ'লে তাকে স্বীয় ভাষাবোধ ও 
[হিত্যান্ভূতির সাহায্যে মর্মগ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে; কিন্ত 
পূর্ণ অপরিচিত বিষয়ের পাঠনের সময়ে ছাত্রদের সহযোগিতার অভাব 
'তে পারে । কোনে। কোনো! শিক্ষক এক্প ক্ষেত্রে তাদের নিজের 
চষ্টায় অগ্রসর হ'তে সাহায্য করার পরিবর্তে সব কথা বক্তৃতার আকারে 
লে" দিতে চান । তারা বলেন যে অপরিচিত বিষয়বস্ত ছাত্রদের কাছ 
থকে আদায় কর। অসম্ভব | 
অসম্ভব কিছু নয়,এরূপ বিষয়ের পড়াবাঁর পদ্ধতি কেবল ভিন্ন। বিষয়ের 
দক দ্রিয়ে পাঠবন্্ সাধারণত তিনপ্রকারের হ'তে পারে | প্রথম+-- 
'যবিষয় ছাত্রেরা জানে, কেবল শিক্ষকের সাহায্যে পূর্বজ্ঞান সজ্জিত 
উমাজিত করে' নিতে হবে, তার পাঠ । উদাহরণস্বরূপণ্বিমানপোত”-- 
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এই বিষয়ের কোনে! প্রবন্ধ । ছাত্রদের মধ্যে বিমানপোত দেখেনি 
ও বিমানযুদ্ধের কাহিনী শোনেনি এমন কেউ সম্ভবত থাকবে না, শিক্ষব 
তাদের অভিজ্ঞতার ওপর কিছু নূতন জ্ঞান দান করলে তারা সম্পৃ' 
বিষয়টি বুঝে আলোচনা করতে পারবে । পরিছন্নতা, দানশীলতা 
মাতৃস্পেহ প্রভৃতি সাঁধাবণ গুণ এবং খেলাধুলার কথা এই শ্রেণি, 
অন্তর্গত । 

দ্বিতীয়,__অন্ুভবের দ্বারা যে-সব বিষয় হৃদয়ংগম করা যায় তা 
পাঠ,_যেমন, কবিতা ব! গল্প । এরপ ক্ষেত্রে ছাত্রের মনে বিষয়বন্ 
আপনি রেখাপাত করে, সেই প্রভাবকে উজ্জ্বল করে" চেতনার দ্বা্ে 
পৌঁছে দেওয়া শিক্ষকের কাজ। সুনির্বাচিত প্রশ্ন চেতনাকে জাগ্র 
করে। কবিতার ক্ষেত্রে সুন্দর আদর্শপাঠের সহায়তায় অনুভব বহ্ুদৃ' 
অগ্রসর হ'তে পারে । 

তৃতীয়,-_জ্ঞানবিজ্ঞানবিষয়ক পাঠ । এই শ্রেণির পাঠে ছাত্রদে' 
সহযোগিতালাভ কঠিনতম বলে" গণ্য হয়ে থাকে । এব্প ক্ষে্ 
মস্তিষ্কচালনার প্রয়োজন | উদাহরণস্বরূপ গ্রহনক্ষত্রের কথ], ম্যালেবিয় 
ও তার চিকিৎসাব ইতিহাস, শারীরতত্ব এবং স্বাস্থ্যসন্বন্বীয় তত্বসমূহ 
নৃতন নৃতন আবিষ্কারের কাহিনী ইত্যাদি। এগুলি চিত্র; চিত্রকল্প 
রূপকল্প» নমুনা, পর্যবেক্ষণ (যেমন প্রাকৃতিক পাঠ বা নিজের দেহে: 
কথা ), পরীক্ষণ প্রভৃতিপ সাহায্যে এত চিত্তাকৰক ও উজ্জলভাে 
ছাত্রদের সামনে তুলে ধর] যাঁয় যাতে তারা নিজেরাই বিষয়ের মু 
কথাগুলি বুঝে শিতে পারে। এই ব্যাপারে বাংলার শিক্ষক উৎ 
বিষয়ের শিক্ষকদের সহযোগিত1 নেবেন এবং উদাহরণকে উল্লেখমাতে 
পর্যবসিত হ'তে না দিয়ে অন্ুবন্ধের মধ্যে সার্থক করবেন । 

জ্ঞানবিষয়ক পাঠে যাতে বাংলা পড়ানোর সাহিত্যিক উদ্দেশ্য দৃষ্টি 
বহিভূত ন]1 হয় সে বিষয়ে শিক্ষক সাবধান থাকবেন । এখানে তা 
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পথ শাণিত ক্ষুরধারের মতো! সংকীর্ণ । আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির বিভিন্ন 
বিষয়ের অন্ুবন্ধের সমর্থন করে এবং সাহিত্যবোধের জন্যও বিস্তৃত 
পটভূমির প্রয়োজন, আবার অতিরিক্ত বাইরের বিষয়ের সংযোজনেও 
বাংলার পাঠ বিষয়ের পাঠে পর্যবসিত হতে পারে । তাই শিক্ষক লক্ষ্য 
রাখবেন, প্রথমত, বাইরের জিনিষের পরিমাণ যেন এত বেশি ন1 হয় 
যাতে পাঠ্যাংশের মুল বিষয়টি চাপা পড়ে আর দ্বিতীয়ত,__অন্ুবন্ধ- 
সাধনের পুরো কাজটি যেন একটি বাংলা সাহিত্যপাঠের শ্রেণিতে সমাপ্ত 
করার চেষ্টা না হয়। যেমন, এঁতিহাসিক কবিতা পড়াবার সময়ে 
শ্রেণিতে সমগ্র এতিহাসিক পটভূমির পুংখাহৃপুংখ আলোচনা না করে' 
শিক্ষক যর্দি এমন সময়ে কবিতাটি পড়ান যখন উল্লিখিত ইতিহাসটুকু 
সেই শ্রেণিতে পড়ানো হচ্ছে তাহ'লে উভয় বিষয়ের শিক্ষকের 
সহযোগিতায় সাহিত্য বা ইতিহাস কোনটিরই স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ন না করে, 
সহজে পরিবেশসূষ্টি হবে। 

ব্যাকরণপাঠে সামান্য পার্থক্য থাকলেও মোটামুটিভাবে বৈজ্ঞানিক 
পথ অনুসরণ করা যাঁয়। আরোহপদ্ধতিতে ব্যাকরণ পড়ালে ব্যাকরণ- 
শিক্ষার প্রত্যেকটি স্তরে তার পূর্বস্তরের অভিজ্ঞতাটুকু পূর্বজ্ঞানরূপে 
গহণ করে' বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অনুরূপ পথে শিক্ষা দেওয়া যাঁয়। 
শিচে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হ'ল । প্রথম, _বিশেষ্তের পাঠ। 
প্রথমাবস্থায় শিশু নিজের অভিজ্ঞত। থেকে শিক্ষকের সামান্য সাহাযো 
আবিষ্কার করবে যে, যে-সমস্ত শব্ধ সে দেনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে 
পেগুলির নান] শ্রেণিতে বিভাজা । তারপর শিক্ষকসহায়িত পর্যবেক্ষণে 
তার পক্ষে এও লক্ষ্য করা দুষ্কর হবেনা! যে এর মধ্যে কতকগুলি শব্দের 
দ্বারা প্নাম” বোঝাঁয়। বিশেষ্য এই শব্দটি যখন সে শিখবে তখন 
বিশেষ্ঠের সমস্ত বিবরণ পূর্জ্ঞানরূপে তার সাহায্য করবে, নামটি মাত্র 
নোতুন। বিশেষ্তের শ্রেণিবিভাগশিক্ষাও অন্ুবপভাবে করানে। যাবে । 
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ব্যাকরণের অধিকাংশ অভিধার অর্থ থাকার দরুণ সেগুলি পর্যন্ত ছাত্রকে 
অন্ধভাবে মুখস্থ করতে হবেন! । 

দ্বিতীয়,__-সদ্ধি। পরিচিত উদ্াহরণের সহায়তায় শব্দগুলিব 
বিশ্রেষণ করে" বিভিন্ন বর্ণ বিভিন্ন রঙে লিখে ছাত্রদের সামনে স্থাপিত 
করলে তার পর্যবেক্ষণদ্বারা অংকের মতো। সহজে অ, আ+ অ, আ.-আ৷ 
থেকে আরম্ভ করে" কঠিন কঠিন সন্ধির সূত্র আবিষ্কার ও সংজ্ঞারচনা 
করে" নিতে পারবে । পবিচিত উদ্দাহরণেব বাবহার হ'লে প্রথম 
বিশ্লেষণের কাজটিও তারাই করে" নেবে । 

তৃতীয়, সমাস,-ধরা যাক সপ্ুম শ্রেণিতে বন্ুত্রীহির পাঠ । ভূমিকা 
ছাত্রদের সমাঁসসম্বন্ধীয় পূর্বজ্ঞানের উত্থাপন করে? শিক্ষক বহুব্রীহি 
সমাসের উদাহরণগুলি তাদের সামনে উপস্থাপিত করবেন। সুনিপুণ 
ভাবে নির্বাচিত উদ্দাহরণগুলি বোর্ডের বাঁদিকে স্তম্তাকারে লিখে 
দেবেন। কতকগুলি ছবির ( বীণাপাণি, পীতান্বর, দশানন ইত্যাদি ) 
সাহায্যে অর্থের ধারণা স্পষ্ট করা হবে। ব্যাসবাক্য করার আগে 
সমস্তপদের উদাহরণ থেকে ছাত্রের! বহুব্রীহি সমাসের কয়েকটি বৈশিষ্ট 
বুঝতে পারবে । বহুব্রীহি সমাস অন্যপদার্থপ্রধান বিশেষ্ঘে-বিশেষো 
এবং বিশেষণে-বিশেষ্যে হয় এবং কোন পদ পূর্বে ও কোন পদ পৰে 
বসে তা তার] বলতে পারবে । এই স্তরে সাধারণ সংজ্ঞা ও প্রকাব- 
ভেদসন্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম মুখে মুখে আলোচনা করে আলোচনাজাত 
সূত্রগুলি অপর এক বোর্ডে বা ওই বোর্ডের চিহ্নিত অংশে লেখা হবে। 
বোর্ডের স্থানাভাবে শিক্ষক আগে থেকে বড় করে" লিখে এনে যথাযথ 
সময়ে ক্রমান্বয়ে টাঙিয়ে দেবেন । তারপর প্রথম বোর্ডেব দ্বিতীয় স্তনে 
ব্যাসবাক্যগুলি করা হবে । প্রত্যেক প্রকারের উদ্াহরণের প্রথমটি 
পর অন্গুলির ব্যসবাক্য ছাত্রের! নিজেরাই করতে পারবে । ব্যাসবাক 
দেখে বহুত্রীহিসম্বদ্ধীয় জ্ঞান আরে] বিশিষ্ট ও বিধিবদ্ধ হবে এব' 
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স্মানাধিকরণ, ব্যধিকরণ, ব্যতিহার, অলুক প্রভৃতি শব্দেরও অর্থবোধ 
হবে। এই প্রকারের পাঠে বোর্ডের কাঁজের পরিকল্পনায় চয়ননৈপুণ্য 
চাই, অর্থাৎ প্রথম স্তত্তে উদাহরণগুলি তোলার সময়েই শিক্ষক বহুত্রীহির 
প্রকারভেদ অনুযায়ী একেক প্রকারের উদ্বাহরণ পরপর সজ্জিত 
করবেন। এতে একটি সহজ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে জ্ঞান বিধিবদ্ধ হবে 
ও বারবার বোর্ড মুতে হবেন। | 

উপস্থাপনের পর পুনরালোচনা। এরদ্বারা ছাত্র অধীত বিষয়ের 
সুত্রগুলি গুছিয়ে নেবার সুযোগ পায়, দ্বিতীয়বার আলোচনায় বিষয় 
স্পষ্টতর হয় এবং প্রথমবার যদি কোনো! বিশেষত্ব বা সৌন্দর্য তার 
দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে থাকে, সেগুলি পরিলক্ষিত হয়। পাঠের এই 
পনরাবৃত্তি যেন রসাভাসের কারণ নাহয় সে বিষয়ে শিক্ষক সাবধান 
থাঁকবেন। জাগ্রত রসান্ভব ভিন্ন সাহিত্যের পাঠ চিত্তাকর্ষক হ'তে 
পারেনা এবং এককথা1 বারবার বললে বা এককাজ বারবার করালে 
ছাত্রদের মনে বিরক্তি ও অবসাদের উদ্রেক হয় | 

সাধারণত নানাপ্রকার অভ্যাসমূলক প্রক্রিয়ার দ্বারা শিক্ষকের স্থুল- 
ইত্তাবলেপ প্রেরণার উৎসমুখে বাধার সৃষ্টি করে। শিক্ষকেরা কি-ভাবে 
একই প্রক্রিয়া বারবার করেন তার উদাহরণ দেওয়া যাক। প্রথমে 
আদর্শপাঠ দিলেন, তারপর ছাত্রদের মনে মনে পড়তে বল্লেন, তারপর 
কয়েকজনে জোঁরেজোরে পড়লো, তারপর স্তবকবিভাঁগ করে" বিশ্রেষণের 
সময়ে শিক্ষক বা ছাত্রগণকতৃকি আবার পড়া হ'ল, শেষে, প্রয়োগে, 
কবিতাটি বারবার আবৃত্তি করে” মুখস্থ করা হ'ল। এইভাবে পড়ানো 
যে কেবল বিরক্িজনক তা নয়, এককাজ বারবার করানো মনোবিকাশের 
পরিপন্থীও বটে । ক'বাঁর পড়ানে। যথেষ্ট হয় সেই প্রসংগে প্রস্তাব কর! 
যায়,_-শিক্ষক আদর্শপাঠ নিশ্চয় দেবেন, তারপর বিশ্লেষণের আগে 
একবার ছাত্ররা মনেমনে পড়ে" নিলে ভালই হয় এবং স্তবকবিভাগ 
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করে' আলোচনার সময়ে একেকটি স্তবক একেকজন ছাত্র পড়বে । 
তারচেয়ে বেশি একঘণ্টায় বাগ্ুনীয় নয় আর আবৃত্তির অভ্যাসের কাল 
ও ক্ষেত্র আলাদা থাকাই ভালো । 

পুনরাবৃত্তি আরেক রকমে হ'তে পারে, যথা, শ্রেণিতে হয়তো৷ একটি 
গল্প পড়ানো হচ্ছে, উপস্থাপনের সময়ে সেটি প্রশ্নোত্তর দ্বারা আলোচিত 
হ'ল, পুনরালোচনার আখ্যানভাগের সমস্ত বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে 
প্রশ্ন করা হ'ল এবং প্রয়োগে আবার শিক্ষক ছাত্রদের পালাপালা 
করে' গল্পটি বলতে বল্লেন। এতে বারবার পুনকুক্তির ফলে ছাত্রদের 
বিরক্তিজল্মালে! এবং বিভিন্ন দিকে চিত্প্রয়োগের অভাবে মনোবিকাশের 
কোনো সহায়তা হ'লনা। এক্ষেত্রে যদি শিক্ষক উপস্থাপনের সময়ে 
গল্পের আখ্যানভাগের ওপর জোর দিয়ে আলোচন। করে" পুনরালোচনায় 
চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ করে" শেষে প্রয়োগে তুলনা বা সংশ্লেষমূলক কাজ 
দেন তাহ'লে পুনরুক্তিদোষ এড়িয়ে আনন্দের মধো পাঠ হবে | 

শিক্ষকের দীর্ঘ বাশখ্যানও ছাত্রদের বিরক্তির আরেকটি কারণ। 
সাহিত্যের প্রাণম্বরূপ ব্যঞ্জনা ও ধ্বনির নাশকারক বক্তা এক অতি 
নীরস প্রক্রিয়া । 

সাহিত্য পডানোর মূল উদ্দেশ্য হ'ল ছাত্রদের মনে অনুভবের প্রেরণা 
জাগিয়ে তাদের সাহিত্যালোচনায় স্বয়ংপ্রযুক্ত করা । পাঠনের পদ্ধতি 
পুনরাবৃত্তিশীল হ'লে বা স্বাধীন প্রেরণার পথে প্রধাবিত ছাত্রমনকে 
কৃত্রিম পাঠটাকার রাশ টেনে বাধাগ্রস্ত করলে এই উদ্দেশ্য সাধিত 
হবেনা । মনে রাখতে হবে যে আধুনিক শিক্ষক শাসক বা নির্দেশক 
নন, -সভায়ক, পথপ্রদর্শক ও প্রিয়সখা ললিতে কলাবিধৌ,-_কোনো- 
ক্রমেই তার! ছাত্রের স্বয়ংসাধনার পথে বাধা ঘটাবেনন] | 

কবিতা পড়ানোর একট। উদাহরণ দেওয়া যাঁয়। রবীন্দ্রনাথের 
“বৈরাগ্য” কবিতা নবম শ্রেণিতে পড়িয়ে পুনরালোচনায় ভারতের 
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দর্শসন্বপ্ধে আলোচনা করে" গৃহস্থাশ্রমের ূপ ও গৃহিযোগীর আদর্শ 
টিয়ে তোলা যায়। তুলনায় অন্যান্য কবিতার উদ্ধৃতি দেওয়া যায়, 
মন, “দেবতামন্দির মাঝে ভকত প্রবীণ-_”১ “গৃহীরে শিখালে তুমি 
গঘুক্তচিতে-_”, “বৈবাগ)সাধনে মুক্তি সে আমার নয় 
তাাদি। এইভাবে প্রত্যেক কবিতা পড়ার জময়ে ছাত্ররা সম- 
ক্িসংকলনের দ্বারা ধীরে ধীরে একটি স্বয়ংসঞ্চয়ন প্রস্তুত করলে 
হিতাক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সাহিত্যবোধ দৃঢ় হবে। 

পাঠক্রমের সর্বশেষ অংশ অধীত বিষয়ের প্রয়োগ । এই অংশে 
বাঁধের পরিমাপ এবং সংশয় ও ভ্রযের নিরসন কর। যায়। এখানে 
[ল' রাখা ভাল যে কোনে! সাহিত্যবিষয়ের “আরতীকরণ” সম্ভব বা 
ঞ্চনীয় নয় এবং তার পরীক্ষাও শিক্ষক করিবেন ন1। প্রয়োগের কাজ 
দওয়ার ব্যাপারে তাকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে । রচনা ও 
[বন্ধের প্রসংগে আগে বলা হয়েছে যে দীর্ঘ ও পুংখান্বপুংখ আলো- 
পার ভিত্তি ছাড়া লেখার কাজ দেওয়া উচিতনয়। তদনুসারে বলা যায় 
য একটি সম্পূর্ণ পাঠের পর আলোচনা করে' লিখতে দেওয়া একঘণ্টা 
ময়ের সধ্যে কঠিন_ প্রায় অসস্ভব | এইজন্য পাঠের শেষে যত কম 
লখতে দেওয়া হয় তত ভাল এবং লিখতে দিলে উপস্থাপনের আলো- 
নার ভিত্তিতে লেখানে! যায় এমন কাজ দেওয়া উচিত। যেমন, একটা 
্ন পড়িয়ে প্রয়োগের সময়ে প্রধান চরিত্রগুলির নাঁম লিখতে বলা হ'ল; 
মথব। রবীন্দ্রনাথের ৭গুপ্তধন” পড়িয়ে গুপ্তধনের অনুসন্ধানকারীদের 
'বস্পরের সম্পর্ক নির্ণয় করানো হ'ল। আজকাল বিষয়মুখী প্রশ্নের 
চলন হয়েছে । ব্যাকরণাদি যে সমস্ত বিষয়ের আয়ত্ীকরণ ও তথা- 
গানের উদ্দেশ্ট প্রধান তার পক্ষে এগুলি বিশেষ উপযোগী হ'লেও 
[সবোধ ও সংশেষণবিশ্লেষণের ক্ষমতার পরিমাঁপমুলক বিষয়মুখী প্রশ্নও 
টর। যায়। 
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লেখা ভিন্ন অন্যভাবেও পাঠ্যবিষয়ের প্রয়োগ চলে | শিক্ষকের যত 
বৃদ্ধি ও মৌলিকতার ওপর এর সাফল্য নির্ভর করে। কয়েকটি সার্থ: 
প্রয়োগের উদাহরণ নিচে দেওয়া হ'ল 

তৃতীয় শ্রেণিতে চিত্রপরস্পরা'র সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের “্বীরপুরুঘ 
পড়ানো হ'ল । “শিশুভারতী”তে যেমন প্রত্যেক স্তবকের জন্য একেক 
ছবি আছে শিক্ষক তার মতো! বড বড ছবি এ'কেছিলেন। প্রয়োগে 
বিষয় ছিল কবিতা থেকে অংশ উদ্ধত করে' ছবিগুলির নামকরণ | এট 
পারম্পর্যান্সারে ছবিগুলির নাম করতে গিয়ে কাহিনীর পুনরালোচ, 
হ'ল, উপবস্ত কবিতা থেকে ছবির উপযোগী উদ্ধৃতি তুলে দিয়ে ছাত্র, 
সাহিতাবোধের পরিচয় দিল । 

চতুর্থ শ্রেণিতে “ভাতের জন্মকথা"র ওপর নির্ভর করে" চিত্রে 
সাভাযো ধানের চাষ ও চালের উৎপাদনসন্বদ্ধে পড়ানো হয়েছিল 
প্রয়োগের সময়ে ছাত্রদের চিত্রগুলিকে পারম্পর্যান্থসারে সাজি! 
দিতে বলা হ'ল। ধানচাষের সমগ্র কাহিনীটি তারা অন্নসরণ কর 
পেরেছে কিন! সাহিত্যরসের মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় পাওয়া গেল। 

অষ্টম শ্রেণিতে গ্রাম্জীবনের বর্ণনামূলক কবিতা পড়িয়ে প্রয়োগে 
সময়ে গ্রামা ও নাগরিক জীবনের আপেক্ষিক উৎকর্ধাপকর্ষের আলোচ 
করা ভয়েছিল। এতে গ্রামের বর্ণনার সংগে ছাত্রদের উভয়দেশদর্শ 
দ্বারা বিচারক্ষমতা বধিত হ'ল । 

নবম শ্রেণিতে দীনেশচন্দ্র সেনের ““দশরথ” পড়িয়ে প্রয়োগে রা 
বনবাস সন্বন্ধে কার কতট] দায্িত্ব সেই নিয়ে আলোচনা হ'ল। এ 
বিষয়বস্তর পুনরালোচনা ও পক্ষপাতহীন মনোভাবের শঠন ছুইই হ' 
কেননা, দশরথের দায়িত্বটুকুর বহু অংশীদার বয়েছে বলে 
আলোচনায় কেবল ছুটি দিক দর্শন কর] সম্ভব হয়নি | 

দশম শ্রেণিতে ওয়াজেদ আলির “ভারতবধ”-পড়িয়ে প্রয়ো, 
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সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা হ'ল। ওই 
প্রবন্ধে ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্যের চিত্র আছে মাত্র, পাশ্াত্তের সংগে 
ুলনায় সেই চিত্র পূর্ণতা লাভ করলে। এবং ছাত্রদের মনে বিশ্বমীনবতার 
ভাব উদ্বোধিত হ'ল। 

পুনরালোচনা দীর্ঘ বা ছুই অংশে বিভাজ্য হ'লে পৃথক প্রয়োগের 
প্রয়োজন হয়না । উপরিউক্ত প্রয়োগের উদ্াহরণগুলির অধিকাংশ 
এই শ্রেণিভুক্ত। তর্ক ও আলোচনার জন্য প্রথমে কথাবার্তার মধ্য 
দিয়ে সমস্ত বিষয়টি তৈরি করে' নিয়ে তারপর কাজ করালে পুনরালোচনা 
৪ প্রয়োগ একত্রে হয়। অনেকে এই সংযুক্ত প্রক্রিয়াকে অভিযোজন 
আখ্যা দেশ। 

বোর্ডের কাজ পাঠক্রমের অন্তরগত। ছবি, চাট ইত্যাদি থাকলেও 
শিক্ষক যা পড়াবেন তার টাকা বোর্ডে করলে স্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাবে 
ছাত্রদের সামনে প্রতিভাত হয়| বোর্ডের কাজ সাধারণত ছুইভাগে ভাগ 
কর] হয়-_সংক্ষিপ্রসার ও শব্দার্থ । ব্যাকরণের পাঠে রোডের কাজ 
দই অংশে হয়,উদাহরণ এবং জুত্র ও সংজ্ঞা । এইজন্য ক্লাসে দুটো 
বোর্ড থাকা ভাল | শিক্ষক কিন্তু মনে রাখবেন সাহিত্যপাঠের সময়ে 
শবধার্থ ও ব্যাকরণের আলোচন] যেমন যতদূর সম্ভব কম কর] হবে তেমনি 
বোর্ডেও ওই বিষয়সম্পকিত লেখা যতদূর সম্ভব বর্জনীয় । সংক্ষিপ্তসার 
যেন সারাংশের মতো ন1 হয়ে চুম্বকের মতো হয়। উচ্চশ্রেণিতে এই 
মংকেতের পূর্ণ বাক্রূপ না নিলেও চলবে । সার্থক বোর্ডের কাজের 
একটি উদাহরণ দিই, চতুর্থ শ্রেণিতে শিক্ষক রবীন্দ্রনথের “সুখদ্বঃখণ” 
পড়াবার সময়ে বোর্ডে “সুখ” ও “ছুঃখ” এই ছুই স্তত্ত করে 
একদিকে সুখের ও একদ্দিকে দুঃখের লক্ষণ ও কারণ সংকেতদ্বারা 
দেধিয়েছিলেন। 

অনেক শিক্ষক উপস্থাপনের শেষে পাঠ্যাংশের সারমর্্ রচন। করেন, 
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কিন্তু বোর্ডের কাজ পুনরালোচনা প্রকতিক নয় পাঠপ্রদানসহায়করণ 
চার্ট, ছবি প্রভৃতি দৃশ্যোপকরণের গোত্রীয় | এইজন্য বোডের কাঃ 
উপস্থাপনের সংগে চলে । এই সময়ে যেমন যে বিষয়ের উত্থাপন 
আলোচনা হবে শিক্ষক তখন তার সংকেত বোডে”তুলে দেবেন। 
বোর্ডে ছবি আকার ক্ষমতা শিক্ষকের মস্ত সহায় । বিশেষ কে 
নিচের শ্রেণিতে ছড়ার সংগে ছবি আকা চমৎকার হয়। যেমন একা 
নোড়ে আর তার তালগাছ, হট্টিমাটিমাটিম আর তার ডিম, শিক্ষক যর 
বঙিন খড়ি দিয়ে বোর্ডে একে দেন তবে তা সংগে আন] ছবি দেখানো 
চেয়ে চিত্তাকর্ষক হয়। রবীন্দ্রনাথের “নৌকাযাত্রা” (মধুমাঝির ওই যে 
নৌকাখানি”'__)পড়াতে প্রথমে নৌকা, তারপর ঘাট, তারপর তা; 
যাত্রা, পরে পরে একে দেখানো! যাঁয়। তবে ওপরের ক্লাসের ছাত্রদের 
ছবির উৎকর্যাপকর্ধের বিচারের ক্ষমতা থাকায় শিক্ষকের চিত্রাংকন 
ক্ষমত] উচুদরের ন। হ'লে সে-কাজ নিরাপদ নয় । উচ্চশ্রেণিতে শিক্ষব 
তৎপরতার সংগে নক্সা, মানচিত্রাদি আকতে পারলে ছাত্রের শ্রদ্ধ 
আকর্ণ করবেন । অবশ্য সাহিত্যের চেয়ে বিজ্ঞান, ভূগোল, স্বাস্থ্যতত্ 
প্রকৃতি পরিচয় প্রভৃতির পাঠে এই গুণের বেশি প্রয়োজন হয়| 
বোডের কাজ ভিন্ন পড়াবার অন্যান্য উপকরণ বা সরঞ্জামের' 
বাবহার হয়। বিষয়বস্তকে প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য করবার জন্ম যে-স' 
চিত্র, মানচিত্র; নঝ্স।, চিত্রকল্প, রূপকল্প” নমুনা, নিরীক্ষা (৩%9601001 
প্রভৃতির যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় সেগুলি এই শ্রেণিভুক্ত । এইস 
উপকরণের উপযোগিত। থাকার দরকার | যেমন, যে ক্লাসের ছাত্রের 
ভূগোলে দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত অগ্রসর হয়নি তাঁদের কাছে দৃক্ষি' 
আমেরিকার মানচিত্রে ম্যালেরিয়ার জন্মস্থানের নির্দেশ অন্ৃপযোগী 
অথবা ঘোড়ার বিষয়ে প্রবন্ধ লেখাতে গিয়ে শ্রেণিকক্ষে একটি ঘোড 
এনে উপস্থিত কর] হাস্যকর । ছবি যদ্দি উৎকৃষ্ট না হয় তবে ওপরে 
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সে না দেখানে। ভালে।। নিচের ক্লাসে ছড।, গল্প, যাই পভড়ানে। 
ঠাক-ন1-কেন, ছবি দেখানো! একটি মহ! আনন্দজনক ব)াপার। 
উপকরণ যেমন প্রয়োজনীয়, উপকরণের বাহুল্য তেমনি পাঠ্যবিষয় 
থকে ছাত্রের মন বিক্ষিপ্ত করে। বিশেষত বাঁংলাব শিক্ষককে দৃষ্টি 
খতে হবে যাতে উপকরণবাভলো সাতিঙন্ুভব চাঁপ। পড়ে" না যায়। 
সমউক্তিসংকলন পাঠক্রমের আরেক অংগ | সম-উক্তিতে সাহিত্যিক 
মনুসংগদ্ধার] ছাত্রের মনে পাঠ্যবিষয় সরস ও উজ্জ্বল হয়,সা হিত্যান্ভবে 
[হাযা করে । তবে সম-উক্তিতে যেন সত্যকার সাদৃশ্য থাকে এবং 
এতিবিক্ত বেশি সম-উক্তি না দেয়াই ভালো, কেননা, তাতে ছাত্রদের 
(ন বিভ্রান্ত ও মুলবিষয় থেকে বিকুষ্ট হ'তে পারে । ছাত্রদের দ্বার] 
য়ণ্সঞ্চয়নের সংগে সমউক্তিসংকলন উৎকষ্ট সাহিত্যিক অভ্াস। 
প্রশ্ন কর! বিগ্ভালয়ের শিক্ষার অপবিভার্ধ অণ্গ। শিক্ষক যদি 
কৃতার আকারে পাঠাবস্তর ব)|খ। কবেন তবে ছাগ্রদের ধৈর্ধচ্যুতি 
বে । বালস্বভাব এই যে দেহমন দিয়ে সে সবদ! এগিয়ে গিয়ে 
ঘালে।চ্য বিষয়টিকে আঞ্মণ করতে চায়; ধীরভাবে বসে' ভাবগ্রণ 
“বাব জন্য সে তৈরি হয়নি । কাঁজেই পাঠক্রম এমনভাবে তৈরি করতে 
১বে যাতে ছাত্র নিজের উৎসাহ ও চেষ্টীয় শিখতে পারে। তাছাডা 
নোতুশ পাঠ ছাশ্রের পূর্বজ্ঞানের ওপর স্থাপিত +রতে হয় এবং তার মনে 
ঘ| অসজ্জিত তাকে সজ্জিত করে", যা অবচেতনে বিরাজিত তাকে 
চেতণয় এনে শিক্ষা দেওয়াই প্রকৃত পাঠ। এজন্য পাঠের প্রতোক 
বে প্রশ্নের প্রয়োজন । ভূমিকায় সন্ধানী ও অনুপ্রেরক প্রশ্নের দ্বারা 
শিক্ষক ছাত্রের পূর্বজ্ঞানের পরিমাপ করবেন এবং ওই জ্ঞানের কতটা 
চেতনায়, কতট। অবচেতনে) কতটা] সজ্জিত, কতট] বিক্ষিপ্ত ত1 অনুমান 
করে, নিয়ে, সেগুলিকে জাগ্রত ও শ্ণিবদ্ধ করে', ছাত্রদের নোতুন 
পাঠগ্রহণে উন্মুখ করবেন। তারপর উপস্থাপনে পঠমান বস্তর বিষয়ে 
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প্রশ্ন করে' পাঠবোধের পরিমাপ করে” গভারতরভাবে বোঝার দিবে 
অগ্রসর হবেন এবং বিচারমূলক প্রশ্নের দ্বারা যুক্তি ও অনুমানের প্রয়োগে 
বিষয়বস্তকে বিশ্রেষিত করে" আত্মনীন করতে সাহায্য করবেন। 
পুনরালোচনা ও প্রয়োগের প্রশ্নে ল অনুভব ও অজিত জ্ঞানে 
পরিমার্জন ও পরিমাপ হবে | 

প্রশ্নে করে' উত্তর আদায় করা সৃন্ম কাজ । অনেক সময়ে ছাত্রের 
সহজ প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারেনা, তখন উত্তরটি না বলে" দিয়ে বিভিন্ন 
প্রকারের প্রশ্নের দ্বারা উত্তর আদায়ের চে্টা৷ করা শিক্ষকের কর্তব্য 
হয়ত ছাত্র প্রশ্নটি বুঝতে পারেনি, সে-ক্ষেত্রে প্রশ্নের ভংগির পরিবর্তন 
দরকার | উদাহরণস্বর্ূপ,_“গরু আমাদের কি কি উপকার করে ?”-_ 
এই প্রশ্নের উত্তর যদি নিচের ক্লাসের ছাত্রের দিতে না পারে, তবে 
“গরুর কোন কোন জিনিস আমাদের কাজে লাগে?” জিজ্ঞাসা! কর৷ 
যায় এবং তা-ও বলতে যা পারলে গরুর প্রত্যেক অংশ নিয়ে পৃথক প্রশ্ন 
করতে হবে। ছাত্র প্রশ্নের উত্তর কিছুতেই দিতে না| পারলে অনেক 
সময়ে বইয়ের যে অংশে সেটি নিহিত আছে সেই অংশটি আরেকবাব 
পড়ালে উত্তর পাওয়া যেতে পারে । 

উত্তরপ্রাপ্তির সুবিধার জন্ম অনেক শিক্ষক এমন প্রশ্ন করেন যার 
মধ্যে উত্তরটি নিহিত থাকে (15201775 ০ 558£5551৬5 00165110779) ; 
এরূপ প্রশ্নের একটি লক্ষণ যে “হ্যা” বা “না” বলে" এর উত্তর দেওয়া 
যায়, যথা1,গরু আমাদের খুব উপকার করে, না 1-_এর উত্তরে 
ছাত্রের নিশ্চয়ই “হ্যা” বলবে । উত্তর সহজলভ্য হ'লেও এক্প প্রশ্ন 
প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নই নয়। 

প্রশ্ন যাতে অবিশেষিত বা অস্পষ্ট না হয় সেদিকে শিক্ষককে দু 
রাখতে হবে। যেমন, কোনে! কবিতার একটি স্তবক পড়িয়ে "এখানে 
কবি কি বলতে চেয়েছেন 1”-_জিজ্ঞাস! করা অনুচিত $ কারণ ছাত্র 
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৪ই অংশের শব্দান্তর (027201/:595) করতে গিয়ে সাহিত্যের প্থ 
থেকে বিচ্যুত হয। অপরপক্ষে--“এই কবিতাটি কেমন লাগলে! ?”-- 
ব।--“এর কোন অংশ তোম।র সবচেয়ে ভালো! লাগে ?”-__জাতীয় প্রশ্ন 
ঠাত্রের সগ্যোদ্ব,দ্ধ সাহিত্যবোধের পক্ষে অতিরিক্ত অস্পষ্ট 

যেমন সাধারণভাবমুূলক প্রশ্নদ্ধাব। প্রকৃত সাহিত্যবোধ হয়না, 
তেমনি, শাব্দিক অর্থবোধের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রশ্ন করাও রসবোধের 
পবিপন্থী, যথা, দশম শ্রেণিতে রবীন্দ্রনাথের “বৈরাগ্য”” কবিতা পড়াতে 
'এই ছত্রের অর্থ কি ?”--এই অংশে স্ত্রী অর্থে কোন শব ব্যবহার করা 
$যেছে ?"--কোন শব্দে ভগবানের নাম বোঝাচ্ছে?” প্রভৃতি প্রশ্ন 
অবাঙ্থনীয়। 

বাস্তব ও বিশিষ্টবোধের ওপর প্রশ্নকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, 
যথা, পঞ্চম শ্রেণিতে “বীরপুরুষ” পড়িয়ে প্রথম স্তবকের বিশ্লেষণের 
সময়ে জিজ্ঞাসা কর] যাঁষ“আমি কে ?,-সে কোথায় যাচ্ছে ?,-- 
“কাকে নিয়ে যাচ্ছে ?- কিসে চভে' যাচ্ছে ?”--কোথা দিয়ে 
যাচ্ছে?” ইত্যারদি। 

ক্লাসের পরতে ছাত্র যাতে প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সমান সুযোগ 
গায় সেদিকে শিক্ষককে দূ্টি রাখতে হবে । প্রত্যেক শ্রেণিতে এমন 
দয়েকটি বুদ্ধিমান ছাত্র দেখা যায় যার] সব প্রশ্নের উত্তর সর্বাগ্রে ধরতে 
পারে। শিক্ষক যদি সাধারণভাবে প্রশ্ন করেন তবে বৃদ্ধিমানেরাই 
উপকৃত হয় এবং অপরের পাঠান্্সরণে অসুবিধা বোধ করে। এইজন্য 
শিক্ষক প্রত্যেক প্রশ্নের পর নাম করে" উত্তরদাতা নিদিষ্ট করে দেবেন। 
বুদ্ধিমান ও বৃদ্ধিহীন ছাত্রেবা যাতে প্রশ্ন ও পাঠের সমান অংশ পায় তার- 
জন্য এই ব্যবস্থা । প্রশ্ন করার পদ্ধতি এই যে শিক্ষক প্রশ্নটি প্রথমে 
সাধারণভাবে শ্রেণির সম্মুখে স্থাপিত করবেন ও অব্যবহিত পরে উত্তর- 
নায়কের নাম করে দেবেন। এতে প্রশ্নকরা ও নাম-ডাকার মধ্যবর্তী 
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সময়ে সকলকে উত্তরটা ভেবে রাখতে হয়, কারণ শিক্ষক কার না 
ডাকবেন ত। তার! জানে না; এতে প্রশ্নের উত্তর একজনকে দিতে 
হ'লেও সকলকে চিন্তা করতে হয় । ঠিক এই কারণেই শিক্ষক ক্লাসের 
ছেলেদের বসা বা রোলনম্বর অনৃসারে প্রশ্ন করবেন ন|, এলোমেলো- 
ভাবে জিজ্ঞাসা করবেন । 

শিক্ষক কেবল সকলকে সমভাবে প্রশ্ন বণ্টন করবেন না, প্রত্যেককে 
তার বুদ্ধির উপযোগী প্রশ্ন দেবেন ? কঠিনতম প্রশ্নগুলি বুদ্ধিমান ছেলেদের 
দেবেন এবং অল্পবৃদ্ধিদের জন্য সহজগুলি রাখবেন | অন্বপযোগী প্রশে 
সকলেরই ক্ষতি হয়। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি খাঁটাবাঁর যথেষ্ট সুযোগ না 
পাওয়া আর বুদ্ধিহীনের অতিরিক্ত কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেবে 
ব্যর্থমনোরথ হওয়] দ্ুইই হানিকর | 

যেমন উপকরণপ্রসংগে? তেমনি প্রশ্ন ব্যাপাবেও যাতে প্রশ্রবাহুলে। 
পাঠের সাহিত্যিকতার হানি না ঘটে সেবিষয়ে শিক্ষককে সচেতন 
থাকতে হবে। প্রশ্নের সংগে শিক্ষকের ভাষণের সামগ্জস্যময় সংমিশ্রণ 
না হ'লে, পাঠটি হয় প্রশ্নমালায় পরিণত ভয়ে সংহতি হাবাঁবে, নয়তে 
শিক্ষকের বক্তৃতার আধিকে। শ্রেণিকে নিশ্চেক্ট ও 'আঁগ্রহতীন বলে 
ফেলবে ; সুশিক্ষক মধাপথে অগ্রসর ভবেন | 

পণঠক্রমে ছাএদের বয়স, পূর্বজ্ঞাশ এখং পাঠেগ উদ্দেশ্যের উল্লেখ 
করার নিয়ম আছে । বয়সের নির্দেশ পাঠের মাননির্ণয়ের জন্য । একই 
বিষয় বিদ্যালয়ের নিয়তম শ্রেণি থেকে আরম্ত করে" বিশ্ববিদ্ভালয়েব 
উচ্চতম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট থাকতে পারে ? কাজেই ছাত্রদের 
বয়সের তারতম্যানুযায়ী পাঠনরীতির ভিন্নতার দ্বাব| বিষয়বস্তুর 
উপযোগিতাসম্পাদন করতে হয়। 

নৃতন পাঠ পূর্বজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় বলে পাঠটীকার প্রথমে 
পূর্বজ্ঞানের উল্লেখ প্রয়োজনীয় | ছাত্রদের পাঠ্যবিষয়সম্পংক্ত যা-কিছু 
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জ্ঞান, বোঁধ ও অভিজ্ঞতা আছে তৎসমুদয়ের মধো কেবল প্রস্তুত পাঠে 
বাবহৃত অংশটুকুর উল্লেখ করতে হয়। 
পাঠের উদ্দেশ্য নানাপ্রকার হ'তে পারে । একটি কবিতা হয়তো! 
নিচের শ্রেণিতে অন্নভবদ্বার] পড়ালে যথেষ্ট আবার উচ্চশ্রেণিতে লেটিকে 
সাহিত্য ও কবিজীবনের ধারার সংগে সংশ্রিষ্$ করে দেখাতে না পারলে 
”াঠের উদ্বোশ্য সফল হবেনা । তাছাড়া যে কবিতা, প্রবন্ধ বা গল্প পাঠ্য 
থাকবে তার বিশেষ গুণাগুণের অনুসারে উদ্দেশ্টের উপযোগিতা নিপিত 
হয়। যেমন পফ্লোবেজপ নাইটিংগেল” নামক প্রবন্ধপাঠের উদ্দেশ্য 
পারি তত্যানরাঁগবর্ধন” ব। নিছক হাস্যরসাত্মক কবিত। পড়ানোর উদ্দেশ্য 
“নৈতিক উন্নতি” হওয়া] উচিত নয়। 
বিশেষ অংশের বিশেষ উদ্দেশ্য ছ]ডা সাধারণভাবে কতকগুলো 
উদ্োশ্য ধরে' নেওয়া হয়; যেমন, বাঁকরণশিক্ষার উদ্দেশা ভাষাঁবাব- 
চারের বিশ্তদ্ধি বাডানে। ও ভাষাসম্বন্ধে উৎসুকোর ও বৈজ্ঞানিক দু্টি- 
গংগির স্যষ্টি ২ কবিতার উদ্দেন্টা রসাস্বাদন ; প্রবন্ধে মনীষীরা স্বচিন্তিত 
[তাবলি লিপিবদ্ধ করেন বলে' প্রবন্ধপাঠের উদ্দেশ্য ছাত্রদের চিন্তাধারঃ 
পু কর! এবং বাংলাভাষাঁল মাধামে বিবিধ জ্ঞান ও তত্ববিষয়ক 
মালোচনার ক্ষমতা জন্মানো । 
আজকাল নোতুন নোতুন শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবনে ওপরে বণিত 
কমের পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু আমাদের দেশে, বিশেষত বাংলাশিক্ষায় 
'সগুলির যথেষ্ট প্রচলন হয়নি | 
যে-সব বিদ্যালয়ে খেলা ও কাজের ভিত্তিতে শিক্ষার্দীনের পদ্ধতি 
প্রচলিত আছে সেখানে গৃহীত প্রকল্পকে রূপায়িত করার প্রসংগে 
অন্যান্য বিষয়ের সংগে ভাষারব্যাবহারিক শিক্ষা হয়ে থাকে । যেমন; 
ঠাত্রের। হয়তো! একটি দোৌকানংখুলেছে *₹ দোৌকানের নাম, জিনিসের 


বেল, বিজ্ঞাপনাদি পাঠ করে” নিজের হাতে সুন্দর করে' লিখে, 
---১০ 
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খাতায় জমাখরচের হিসেব করে" এবং ক্রেতাবিক্রেতার কথোপকথনের 
মধ্য দিয়ে তারা বাংলাভাষ| বলা, পড়া ও লেখার ব্যাবহরিক জ্ঞান- 
লাভ করে । এই ধরনের কাজ একদিনে সম্পূর্ণ হয়না, একে বিদ্যালয়ের 
স্থায়ী অংগরূপে গ্রহণ করলে তবেই এর উদ্দেশ্য সফল হয়। সম্পূর্ণ 
কর্কেন্দ্রিক বিদ্যালয় না হ'লেও অন্তত প্রত্যত, অথবা সপ্তাহে কদিন 
বজন্য পৃথক ঘণ্টা নিদিষ্ট রাখা যাঁয়। উদাহরণস্বব্ূপ একটি দেকান 
যদ্দি বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে লেখাপডার সুবিধা ভিন্ন অন্যাধ 
উদ্দেশ্টও সাধিত হয়। সাধারণত ছেলেরা খাতা-পেন্সিল-বই থেকে 
আরম্ভ করে” চকোলেট-লজগ্তুস-চীনেবাদাম প্রভৃতি যে-সব জিনিস 
বাইরে কিনতে অভ্যস্ত, বিগ্ভালয়ের ভেতরই যদি সেগুলি পাওয়াঁণ 
ব্যবস্থা হয়ঃ তাতে তাদের দায়িত্বজ্ঞান বাড়ে, হিসাব শেখা হয় এবং 
তার। কিভাবে টাকাপয়স। খরচ করছে শা-করছে সেদিকে শিক্ষকেরা 
দর্টি রাখতে পারেন। এই দোকান সমবায়পদ্ধতিতে গঠিত হ'লে 
ছাত্রদের গণতান্ত্রিক কর্নপন্থার অভ্যাস হবে। 

এক বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে স্থাণীর কলের! মহামারার সময়ে খাজাহু- 
মুক্ত টিফিনের বাবস্থ| করার জন্য ছেলেদের দিয়ে একটি ছোট দোকান 
প্রতিঠিত করা হয়। ত্রমে ওই দোকান টিফিন ছাড়াও অন্যান্য নানা 
জিনিস বিক্রয় করতে থাকে এবং লাছের অংশে ছেলেদের দিয়ে পাশা- 
পাশি একটি ব্যাংক ৪ খোল! ভয়। একটি ছোট ঘরে বডদের ব্যাংকের 
অন্ুবূপ আসবাব, উপকরণাদি দিয়ে ব|ংক বসে এবং ব্যাংকপরিচাল- 
নের নিয়মানুযায়ী ছেলেরাই তার পরিচালনা করে । শিল্পকেন্দ্িক বিদ্যা 
লয়ে বই বাধাই, খাতাঁসেলাই, ছ্বাপাখান! প্রভৃতি যন্ত্রশিল্ল এবং বাগানে 
কাজ দোকান ও ব্যাংকের সংগে সহযোগিতায় পরিচালিত ভ'তে 
পারে। বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থায় প্রধানত প্রকল্পের মধ্যে দিয়েই শিক্ষা 
দেওয়া হয়ে থাকে । 
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এইভাবে ডাকঘর ও রেলস্টেশনের খেলা, বাগান করা, সুতো কাটা, 
শিল্পকম্ন ক্লাসের পুত্তকসংগ্রহের বাবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি নানা 
কাজে আনন্দের সংগে কর্মশীলতার মধ্যে দিয়ে বিবিধ প্রকারের 
নৈপুণোর সংগে মাতৃভাষার ব্যবহার শিক্ষা হয়। এতে বিদ্যালয়ের 
অধীত বিষয়গুলির পরস্পরের এবং সকলের মাতৃভাষার সংগে অন্থুবন্ধ 
স্বাপিত হয় এবং ঘর, বাড়ির ও বিদ্যালয়ের একটি সামঞ্জস্যময় পরি- 
প্রেক্ষিত রচিত হয়। 

ওপরের শ্রেণির ছাত্রের! বিদ্ভালয়সভার গঠন, সাহিত্য, খেলাধুল। 
ব| অভিনয়ের সমিতির অনুষ্ঠান, বিদ্যালয়ের পত্রিকার প্রকাশন, গ্রন্থা- 
গারের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি দ্বারা আলোচনাসভা ওউৎসবাদির আমোদ- 
প্রমোদ উপলক্ষ্যে এবং স্কাউট, এন-সি-সি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সমাজের 
সংগে সংযোগে এই শিক্ষার পূর্ণতা লাভ করে। তাছাঁড়। প্রত্যেক 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দিয়ে কোনো দেশহিতকর কাজ করিয়ে নেওয়ার 
বাবস্থা! থাক উচিত | কাজ অর্থে টাদা তোল! বা একদিন স্বেচ্ছাসেবক 
হওয়া নয়; শিক্ষাবিস্তার, আতুরের সেব৷ প্রভৃতি কোনো স্থায়ী গঠন- 
মূলক কাজ । 

যে-কোনে। প্রকল্পে সহযোগিভাবে অংশগ্রহণের সময়ে যাতে শেরণির 
প্রতোক ছাত্র তার বৃদ্ধি ও নৈপুণোর উপযোগী অংশ পায় সে-দিকে 
শিক্ষক দৃষ্টি রাখবেন | যারা ভাল ছবি আকতে পারে আীকবে, যার! 
পিখতে পারে তারা.লিখবে, সুবক্তা বক্তৃতা দেবে, বুদ্ধিমানের! জ্ঞানসংগ্রহ 
ও সংকলনে আত্মনিয়োগ করবে, অপেক্ষাকৃত কম বৃদ্ধি যাদের তার! 
কাখিক দিকে অংশগ্রহণ করবে । 

প্রকল্পমূলক শিক্ষা একদিকে যেমন ছাত্রদের ব্যাবহারিক শিক্ষা ও 
কম্নতৎপরতার সহায়ক, তেমনি অন্যদিকে জ্ঞানানুসন্ধানেরও উদ্বোধক। 
ছাত্রের জ্ঞানস্পৃহা জাগ্রত হ'লে সে নোতুন নোতুন জ্ঞান অর্জনের জন্য 


১৪৮ ংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধাতি 


উন্ুখ হয়, সাহিত্যের আম্বাদ পেলে নূতনতর স্বাদগ্রহণ করতে চায়। 
এই সব আকাংক্ষা বিদ্যালয়ের ঘণ্টাহিসেবে ওজনকর! পাঠের দ্বার 
মেটেন!, তাই ছাত্রদের বুদ্ধি ও প্রেরণ! অন্থযায়ী স্বাধীন পাঠপদ্ধতির 
উদ্ভাবন হয়েছে । আমেরিকার “ডস্টন” প্রকল্প এই প্রচেষ্টার বপতেদ 
এবং অন্যান্য রদূপেও এর ব্যবহার হয়। ছাত্রদের নিয়মিত ঘণ্টায 
ঘণ্টায় শিক্ষ। দেওয়1 হয় না, বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের পরিবর্তে বিষয়কক্ষ- 
অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ের উপকরণ ও পুস্তকাদি সমন্থিত ঘর থাকে এবং 
সেই ঘরে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকেরা শিক্ষায় সাহায্য করার জন্য উপস্থিত 
থাকেন। প্রত্যেক ছাত্র নিজ রুচি, নৈপুণা ও বৃদ্ধি অনুসারে সপ্তাহ 
বা মাসের করণীয় পাঠ চিহ্িত করে" নেয় এবং স্বাধীন উপযাচনায় 
শিক্ষকদের সাহায্যে এবং পুস্তক ও উপকরণাদির ব্যবহারে শিক্ষালাত 
করে। এতে ষচেষ্টায় জ্ঞানার্জন করে" ছাত্রের জ্ঞানের মুল্য বুঝতে 
শেখে ও তাদের দায়িত্বজ্ঞান জাগ্রত হয। জ্ঞানের উপকরণ ও আধাব 
তাদের সম্মুখে থাকাতে জ্ঞানপিপাস। বৃদ্ধি পায়, রসরূপের সাগরে ডুব 
দিয়ে ব্রহ্মাস্বাদ ঘটে। পাঠ্যপুল্তকের সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ না থাকায় 
এদের মুখস্থ করে? পরীক্ষা পাশ করার মনোর্তি জন্মায় না। 

এই পদ্ধতি সুপরিচাঁলিত না হ'লে অতিমাত্রিক ব্যক্তিগত কাজের 
ফলে ছাত্রগণের সামাজিক বৃত্তির পরিণতি ব্যাহত হয়ে" তারা আত্ম- 
কেন্দ্রিক হয়ে” পড়তে পারে । এইজন্য দিনে অন্তত একবার একত্রে 
পাঠগ্রহণ এবং সহযোগিতামূলক আলোচন! বা গবেষণার কাজের 
ব্যবস্থার দ্বারা এই দোঁষের নিবাগণ করা হয়। সহযোগিতামূলক কর্ম- 
পদ্ধতি ও বাক্তিতশ্্ব পাঠপদ্ধতির সামঞ্জস্মময় সংমিশ্রণই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা 
ব্যবস্থা বলে" গৃহীত হয়ে" থাকে । 

অতিমাত্রিক পালবদ্ধত1 ও বাক্তিতান্ত্রিকতার উভয়সংকট এড়াবার 
জন্য আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে “কর্মশালা”র পরিকল্পন৷ হয়েছে তাতে 


পাঠক্রম ১৪৯ 


ছাত্রদের গোঠিবদ্ধভাবে কাজ করতে দেওয়া! হয়। তাদের স্বয়ং- 
সাধনার ওপর নির্ভরশীল স্বাধীন ভাষা ও সাহিতাচর্চার জন্য পাঠা- 
ক্রমূটিকে কতকগুলি ছোট ছোট স্বাভাবিক অংশে বিভক্ত করে ছাত্র- 
শিক্ষকের সমবেত পরিকল্পনায় একেকটি পাঠ বা কর্মপ্রকল্প গৃহীত হয়। 
প্রত্যেক প্রকল্পের বিষয়ীভূত অংশটিকে কয়েক ভাগে ভাগ করে?ও 
ছাত্রদের কুচি ও ক্ষমতানুযায়ী অনুরূপসংখাক দলে ভাগ করে' প্রত্যেক 
দলে একেক ভাগের কাজ করতে দেওয়া হয়। ছাত্রেরা সমবেত 
চেষ্টায় নিজ নিজ দলের কাজ সম্পূর্ণ করে উপকরণসহকারে সমগ্র 
শ্রেণির সম্মুখে উপস্থাপিত করে। তারপর প্রত্যেক দল অপরাপরের 
প্রস্ততবিত বিষয়াংশগুলিও স্বচেষ্টায় শিখে নেয়। 

এইসব নূতন নূতন পদ্ধতির উৎকর্ষ স্বীকৃত হ'লেও প্রচলিত রীতির 
বি্ভালয়েঃ বিশেষত উচ্চাধিকারীর দ্বাবা উপস্থাপিত পাঠ্যক্রম ও 
পরীক্ষাব্যবস্থার অধীনে সহসা কোনো আমূল পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। 
এইজন্য ধীরে ধীরে পরিবর্তনের দ্বারা নৃতণ পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ বিষয়গুলি 
গ্রহণ কর! হয়ে থাকে । অনেক বিদ্যালয়েরই নিচের ক্লাসে নার্সারি, 
মন্তেসরি, কিগারগার্টেন প্রভৃতির অনুরূপ খেলা ও কাজের মধা দিয়ে 
শিক্ষার ব্যবস্থা আছে । আজকাল অভিনয়, আলোচনা, বিতর্ক, 
দেয়ালপত্রী, সাহিত্যপত্রিকা, সাহিত্যসমিতি প্রভৃতি পাঠ/সহায়ক কার্ধ- 
কলাপও অনেক বিগ্যালয়েই অবশ্য গ্রহণীয় বলে" মনে করা হয়। উপরন্তু 
খতমানে তারতের কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাবিভাগ নোতুন নোতুন 
পরীক্ষা-নীরিক্ষার জন্ম আথিক সাহাষ।দানে উদ্যত হয়েছেন। এই 
পরিস্থিতিতে আশ। করা যাঁয় যে পপীক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধিত হ'লে 
শিক্ষার উন্নতিমূলক আরো অনেক আদর্শ ই বিগ্ভালয়গলিতে গৃহীত 
হবে। 


পাঠটীকা 


পাঠদান একটি সজীব প্রক্রিয়া, এর টীকারচনা! করা জীবনকে 
খাঁচায় পোরার মতো । তবু নান| কাজে বিব্রত শিক্ষকদের সুবিধার 
জন্ম নিচের প্রস্তাবগুলি দেওয়া হ'ল, শিক্ষকেরা নিজ প্রতিভার 
আলোতে পরিবতিত ও পরিবধিত আকারে ব্যবহার করবেন, লক্ষ্য 
করবেন এখানে দেওয়] বিভিন্ন পাঠটাকার রচনায়ও এই বৈচিত্র্য রাখার 
চেষ্টা করা হয়েছে । 

ষষ্ট থেকে দশম শ্রেণির যে আদর্শ পাঠটাকা দেওয়া হয়েছে তার 
প্রত্যেকটিই বিদ্ভালয়ে এবং শিক্ষকশিক্ষণের আনুষ্ঠানিক পরীক্ষায় যাচাই 
কর1। একই বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণির পাঠটাকা দেওয়| হয়নি, কেননা 
মান অনুযায়ী পরিবতিত করে' নিচের ক্লাসের পড়া ওপরের ক্লাসে এবং 
ওপরের ক্লাসের পড়। নিচের ক্লাসে ব্যবহার কর! চলবে । এক েণিতে 
ও অনুরূপ বিষয়ের একাধিক পাঠ দেওয়া হয়নি কেনন। একটি আদর্শ 
নিয়ে বিভিন্ন পাঠটাক| পচন] কর] যাবে । 

বিভিন্ন বিষয়শাখার পাঠের মধ্যে দেওয়া! হয়েছে_গগ্যি, পদ্য, 
ব্যাকরণ, প্রবন্ধরচন| ও সাতিত্যের ইতিহাস | গগ্যপাঠের ক্ষেত্রে 
বিষয়বৈচিত্র্যের কথাও চিন্তা করা হয়েছে, যেমন সাহিত্য ছাড়াও 
ইতিহাস, বিজ্ঞান, ইত্যাদি । একটি বিষয় নিয়ে পরপর একাধিক দিন 
পড়াবার ধারাবাহিক ক্রম দেখানো হয়েছে । 

শিক্ষকশিক্ষণমহাবিদ্যালয়ের আহ্ুন্ভানিক পাঠটীকায় কতকগুলি 
দীর্ঘ দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত আছে, সেগুলি নিচে যথাক্রমে দেওয়।হ'পণ 
এরপর প্রত্যেক পাঠটাকায় প্রয়োজনীয় অংশ ছাড়া এগুলির পুনরুল্লেখ 


পাঁঠটীকা ১৫১ 


করা হবে ন! কিন্তু শিক্ষক নিজের রচিত প্রতোক পাঠটাকায় ওই 
শীর্বগুলির পূর্ণ উল্লেখ করবেন। শীর্গুলি এইরূপ £_- 


বিদ্যালয় _ বিষয়, 
শ্রেণি__ বিশেষ বিষয়__ 
চাব্রসংখা1-- 
গডবয়স-_ 
সময়__ 
তারিখ__ 
শিক্ষতের নাম- 
ষষ্ঠ শ্রেণি 
(১) 
ছাত্র সংখ্যা--৪০ নিষয়__বাণ্ল। কবিতা । 
গড বয়স--১১+ বিশেষ বিষয়--রাঁজার রাজা 
সময়_৪০ মিঃ র্মণীমৌভন ঘোষ । 


উদ্দেশ্য :__ভাত্রদের উপস্থিত কবিতার অর্থ ও রসবোধ করানে| | 
_বাঁংলা কাব।সাভিতোর সংগে পরিচিত করিয়ে তাদের 
কাবাপাঠে আ'গ্রভান্বিত করা । 
_-কবিতাটির উচ্চভাবে ভাদের অনুপ্রাণিত করা । 
উপকরণ :_ শ্রেণিকক্ষের সাধারণ, পাঠাপুস্তক, সম-উক্ভি- 
সংকলন । 
পূর্বগুর।ন :-ছাত্রেরা অনুরূপমানের বাংলা কবিতা পড়ে' অর্থ ও 
রসগ্রতণ করতে পারে, কথা ও কাহিনীর কিছু কিছু কবিতা পড়েছে । 
আয়োজন :-__ছাত্রদের মন পাঠাবিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করার 
জন্ম এবং পাঠের ভিত্তিস্থাপনের জন্ব শিক্ষক প্রশ্নোন্তরদ্বারা আলোচনা 
করবেন ১ 


১৫২ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


_ লোকে ভগবানের কাছে কিসের কিসের জন্য প্রার্থনা করতে 
পারে? 

_কোন কোন প্রার্থনা তোমার ভালো মঙ্গে হয়? 

_-ধনসম্পদ্দের জন্যই কেবল প্রার্থনা কর। ভালো! নয় কেন? 

-তুমি যদি কোনো মস্ত বড ধনী বা রাজাকে ভগবানের কাছে 
টাকাপয়সা! চাইতে শোনে। তো কি মনে হবে? 

পাঠঘোষণ। £_ আজকে এক রাজার এক প্রার্থনার বিষয়ে 
কবিতা পড়ে শোনাবো । 

উপস্থাপন :--শিক্ষক সমগ্র কবিতাটি পড়ে' শোনাবেন । তারপর 
বইয়ের পাতা নির্দেশ করে কবিতা ও লেখকেব নাম পড়ে" বলতে 
বলবেন এবং বোর্ডে তুলে দেবেন_ রাজার রাজা রমণীমোহন 
ঘোঁষ। 

কবিতাটি ছাত্রদের একবার নীরবে পড়িয়ে কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন 
দিয়ে আলোচন। শুরু হবে । 


পদ্ধতি বিষয় 
রাজার রাজা কে? ভগবান রাজার রাজা 
ভগবানকে কেন বাজাব ব'জ| রাজ। দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড়। 
বলা হয়? সেই রাজাও খধাকে নমস্কার করে, 


ধার কাছে আবেদন জানায়, সেই 
ভগবান রাজার রাজ। | 
এই কবিতায় কে কে ধন এই কবিতায় এক রাজা এবং এক 
চাইছিল? সন্যাসী ধন চাইছিল | 
রাজ। কার কাছে চাইছিল? রাজ। ধন চাইছিল ভগবানের কাছে 
সন্ন্যাসী কার কাছে আর সন্ন্যাসী রাঞ্জার কাছে ধন 
চাইছিল? চাইতে এসেছিল। 


পাঠটীক। ১৪৩ 


পদ্ধতি বিষয় 
শষ পর্বস্ত সন্না।সী কার কাছে রাঁজার প্রার্থনা শুনে সন্ন্যাসী ঠিক 
৮াইবে ঠিক করল? কেন? করল সেও ভগবানের কাছে ধন 
ভিক্ষা! করবে । 

এবার কবিতাটিকে কয়েক অংশে ভাগ করে" একেক অংশছাত্রদের 
দিয়ে সরব পাঠের পর বিশ্লেষণ হবে। সংগে সংগে বোর্ডে শবার্থ ও 
সারাংশ লেখা হবে। 

প্রথম অংশ--“নরপতি যবে***** করুণা করে? |” 

নরপতি কে? এক বাঁজ। ভজনাগারে দেবতার বন্ধন] 
সে কোথায় কি করছিল? করছিল। 
তখন কে এল? কিসের এই সময়ে এক সন্ন্যাসী এসে রাজার 
আশায় সে দাড়িয়ে রইল? দর্শনলাভের ইচ্ছায় দাড়িয়ে রইল। 
দর্শন-আশা কি? দর্শন_আশ-দেখার ইচ্ছা 
আশার বদলে আশ কেন? কবিতায় আশা - আশ। 
বাজার মনে দেবতার প্রতি দেবতার প্রতি রাজার গভীর ভক্তি" 
তট] ভক্তি হয়েছিল? প্রকাশ পেল যখন সে উপাসনা 
৯/র গভীর ভক্তি তার গলার শেষ করে' চোখের জলে ভেজা স্বরে 
স্বরে কিভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল ? প্রার্থনা করতে লাগল। তার চোখে 


কিসে ভেজা গলার স্বর ? জল এলে! কারণ মনের গভীর ভাবে 

চোখের জল কেন? মান্নষের চোখে জল আসে; যেমন 
ভক্তি-অশ্রু, আনন্দাশ্রু ৷ 

শব্দার্থ ভকতি-_ভক্ভি'র কবিতার রূপ । 
সিক্ত-_ ভেজা । 

নবপতি কি চাইল ? রাজা ধনসম্পদ আর বিভবের জন্য 


প্রার্থনা করল । 


টি বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


পদ্ধতি 
শব্দার্থ 


বাজার তে। অনেক ধনসম্পদ 
থাকে, তবু সে আবে! চাইল 
কেন? 

শিক্ষিকা বলবেন-__ 


তোমবা “ছুই বিঘ। জমিতে, 
পড়েছ__ 
'প্রতিনিধি" কবিতায় পােছ-_ 


শর্ধার্থ_ 


বিষয় 
বিভব--বিভব মানেও ধনসম্পদ | 
যেমন আমবা টাকাপয়সা বলি। 
বাজ ধনী হযেও আবে! ধন চাইল, 
কেননা! মানষেব আশা কখনও 
মেটেনা । 
চলিত ভাষায একটা প্রবাদ আছে 
“যার ছেলে যত পায় 
তাঁর ছেলে তত চায়” 
”"এ জগতে ভাঁষ সেই বেশি চাষ, 
যাব আছে ভুল ভুবি 1” 
«এ কেবল দিনেবাত্রে জল ঢেলে 
ফুটাপা্ে 
বুথ চেষ্টা তৃণ্ছা মেটাপাবে |” 
উপাসন1, বন্দনা _ পূজ| | 


দ্বিতীয় অংশ'“বাঠিবে মাসিতে বর বে অশিলাষ 
বাজ] মন্দিবেব ব'ইবে এসে মন্দিবেব বাইবে এসে বাজ! £৭ 


[7 “দখল ? ছি শব্টীব 


কির্ুপ? সেকি কন্ছিপ ? 


'ভস্মভূষিত কায় মানে কি? 


সন্নাসপীকে দেখল। এল দে 
ছাই মাখা, সে তান দলজা| থেকে 
ফিবে যাচ্ছে । 

স্সাবী লোকে নশিজেদেব দেহ গহণা 
বা ভূষণ দিয়ে সাজাশ বা ভূষিত কবে? 
কিন্তু সন্ন্যাসী সর্বত্যাগী বলে' অগা 
লোক ঘ] ফেলে দেয় সেই ভশ্ম মেখেই 
সাজে । 


পাঠটাকা ১৫৫, 


পদ্ধতি বিষয় 
ভন্মভূষিত-কায়-_ছাই দিয়ে সাজানো 
দেহ। 
সন্নাসীর চলে" যাওয়াটা কেন রাজার কাছে লোকে কিছু চাইতে 
অস্বাভাবিক মনে হ'ল? আসে, সন্ন্যাসী কিন্তু কিছু না চেয়েই 
চলে” যাচ্ছিল । 
বাজ] কিসের জন্য তাকে রাজা তাঁকে ডেকে বল্ল সন্ন্যাসী কি 
ঢাক্ল? চায় জানালে তার অভিলাষ পূর্ণ 
কববে। 
শব্দার্থ অভিলাষ - ইচ্ছ]। 
ধজপুবীতে কাদের আশ। পূর্ণ সাধু-সঙ্জন আর ভিক্ষুক কেউ এসে 
হয়? কিছু চাইলে তাকে বিফল ভয়ে ফিরে 
যেতে তয় না। 
কন্নাসী কোন দলে পড়ল? সন্নাসী সাধু সঙ্জনেব মধ্যে গণ্য বলে' 
সে নিশ্চয়ই বিফল-আশ হবেন না। 
শব্দার্থ 
'আশ'শব্দের জন্য দর্শন-আশের বিফল আশ-যার আশা বিফল 
স"গে তুলনা করা হবে। হয়েছে 


তৃতীয় অংশ-_সন্গাসী কহে ' আমার মতো । 
সন্নশসপী কিসের আশায় বাজ- আশ্রয়হীন অনাথ আত্বরদের এক 


ভবনে এসেছিল ? এক আশ্রম করার জন্য সে নগরে 
ভিক্ষা! চাইতে এসেছিল । 
শব্দার্থ রাঁজভবন - রাজার ভবন বা বাড়ি। 


বাঁজভবন কি! এখন রাজ- আমরা এখন বাজাপালের বাঁড়িকে 
ভবন কাকে বলে? রাঁজভবন বলি। 


১৫৬ ংলা-ভাঁষার শিক্ষাপদ্ধতি 


পদ্ধতি 
সন্ন্যাসী রাজাকে কি বলে 
সম্বোধন করেছে? 


মহীপতি মানে কিসের পতি? 


রাজাকে সব রাজার রাজ! 
বলে” ধন্য বলাটা কতট৷ 
সতা? 

কি করে একথা অনুমান 
করলে? 

সে অ'র কোণ কথায় গাজার 
দীনতার বিষয উল্লেখ করেছে ? 


শিক্ষক আগের উদ্ধত উজির 
কথা মনে করিয়ে দেবেন। 


বিষয় 
বাজাধিরাজ - রাজ + অধিরাজ 
রাজাদের মধ্যে যে বড়। তুলনীয় 
মহারাজ 
মহী- পৃথিবী 
মহীপতি »পৃথিবীর রাজ] তুলনীয় 
লোকেদের রাজা -্নৃপতিঃ নরপতি । 
রাজাকে রাজাধিরাজ বলে' ধন্য বলা 
যেন অনেকট। বিদ্রপের ছলে হয়েছে । 
সন্নযাসীর ওই সম্বোধন যদি আত্তরিক 
হ'ত তাহ'লে সে ভিক্ষা না চেয়ে 
ফিরে যেতে চাইত না। 
***বিশাল রাজ্য আছে যার পদানত, 
মাগিছেন ধন সেই মহাপতি, ভিখারী 
আমারি মত ।” 
“সবই ধার হস্তগত, রাজ্যশ্বর পদানত, 
তারও নাই বাসনার শেষ 1” 


চতুর্থ অংশ-_কে পুরাবে-*'তাতারি কাছে । 


সন্নযাসীর প্রার্থনা যে রাজার 
কাছে পূর্ণ হবেনা তা কোণ 
কথায় সে বলেছে? 


কার কাছে প্তিক্ষ! চাইবে? 


“কে পুল্াবে তবে আকাংক্ষা মোর? 
জিজ্ঞাসা করে? সন্ন্যাসী বুঝিয়েছে যে 
তার আকাংক্ষা! রাজ] পূর্ণ করতে 
পারবে না। 

নূপতি ধার কাছে ভিখারী তার 
কাছেই সন্ন্যাসী ভিক্ষা চাইবে। 


পাঠটাকা ১৫৭ 


পদ্ধতি বিষয় 
তিনিকে? কবিতার শিরোনাম তিনিই রাজার রাজ], ভগবান । 
কি? 
অভ্ভিযোজন-_ 


শিক্ষক ছাত্রদের কাছে সংক্ষিপ্ত উত্তর নেবেন । কোনো উত্তর বড় 
হ'লে কয়েকজন ছাত্র ভাগ করে উত্তর দেবে। 

_রাজা আর সন্াসীর প্রার্থনার যধ্যে মিল কি? পার্থক্য কি? 

_-বাজা আর সন্ন্যাসী যে ভাবে জীবন কাটান তাতে কার টাক! 
ভালো কাজে বেশি খরচ হবে ? 

_সন্নযাসী ও রাজার বেশভূষার ৩ফাৎ কি? 

_ আদর্শ প্রার্থন। কাকে বলে ব'লে তোমাদের মনে হয়? 
গুহকাজ--কথা ও কাহিনী থেকে “দুই বিঘা জমি”, প্রতিনিধি' আর 
'নগরলল্ষমী” কবিতা পডবে। ূ 
বোর্ডের কাজ-( উপস্থাপনের ধাপে ধাপে এই কাজ হবে।) 


রাজার রাজ রমণীমোহুন ঘোষ তারিখ-_ 
শব্দার্থ সারাংশ 
যংক্1--য] চাওয়া হয়। রাজ] ভজনাগারে উপাসনা শেষে ধন 


শস্মভুষণ ছাই যাণ গইনাএ সম্পদ ভিক্ষা করল ও বাইরে এসে 
মতে! | দেখল দরজা থেকে এক সন্ন্যাসী 


অনাথ-যার কেউ নেইং | রা 
আতুর-_যে অসুস্থ বা কাতর । রাজ তাঁর যাক্ষ! জানতে চাইল ও 


(আর্ত) । আশ্বাস দিল যে তার অভিলাষ পূর্ণ 
অনুরূপ শব্ধ £- | করবে। 
দর্শন-আশ, বিফল আশ | সন্গযাসী অনাথ, আতর, আশ্রয়হীনের 


১৫৮ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


শব্ধার্থ সারাংশ 

যাচিল, যাচ্ছ | এক আশ্রম প্রতিষ্ঠার অর্থের আশায় 
রাজপুরী, রাজভবন | রাজভবনে এসেছিল কিন্তু স্বঘং 
প্রতিশব :__ | রাজাকে ভিক্ষা করতে দেখে বুঝল 
বন্দনা, উপাসন1। ॥ যে তার আকাংক্ষা পূর্ণ হবে না। 
মহীপতি, নরপতি, নৃপতি | রাজার রাজ! ভগবানের কাছেই সে 
রাজাধিরাজ' রাজার রাজা । | চাইবে তার অভাব পূরণের জন্য | 
(২) বিষয়-ব্যাকরণ। 


_বিশেষ বিষয়-_লিংগ-স্ত্রীপ্রত্যয়। 


উদ্দেশ্য-_বাংল] ভাষার লিংগের ব্যবহার 9 স্ত্বীপ্রত্যয় শেখানো। 
বিশুদ্ধাভাঁবে বাংলাভাষার ব্যবহারের ভিত্তি স্থাপন করা । বাংলা ভাষার 
আলোচনায় বৈজ্ঞানিক দৃষটিভংগি গডে' তোলা । 
উপকরণ-_শ্রেণি কক্ষের সাধারণ, ছবি, চার্ট । 
পুর্নজ্ঞাল-_ছাত্রেবা এই শ্রেণিতে উদ্দেশ্য, বিধেয় ও পদপরিচয় সম্বন্ধে 
এবং পঞ্চম শ্রেণিতে লিংগের বিষয় পডেছে | তার] বাংলায় লিশ্গ্রে 
বাবহার পড়ে বুঝতে এবং নিজের লেখায় করতে পারে । 
আয়োজন:-__ 

শিক্ষক প্রশ্ন করবেন- তোমরা পঞ্চমশ্রেণির ব্যাকরণে ক'টি লিংগের 
বিষয় পড়েছ ? 

এবার একটি চার্ট টাঙাবেন তাতে তিনটি স্তন্তে পুরুষ, স্ত্রী 9 
কীব এই তিন লিংগবাচক জীব ও জিনিষের ছবি আছে। জিজ্ঞাসা 
করবেন--এই চার্টের ছবিগুলিতে কোন কোন লিংগ দেখতে 
পাচ্ছ? 


পাঠঘোষণ। £ 


পাঠটীকা ১৫৯ 


আজকে আমর! লি“গ সম্বন্ধে আরেকটু ভালে করে" আলোচন। 
করব-_-এই কথ! বলে' বোর্টে লিখবেন-__“লিংগ* । 


উপস্থাপন। 
পদ্ধতি 

শিক্ষক বোর্ডে ঠিনটি স্তন্ত 
একে স্ত্রী, পুকষ, ব্লীব_এই 
ঠেন শ্রীর্ঘ পিখে দিয়ে ছাত্রদের 
» েঁ ছবিব নাম যথাযথ ভবে 
পিখে দিতে বলবেন । 

একেক ছাত্র শিক্ষকেব প্রশ্নের 
টগ্তরে এককটি শকের শিংগ 
বশবে ও লিখবে 

এপপব সুত্র শিক্ষাশিত তব ও 
(বোর্ডে লেখা ৬বে 

পুশিন্গ বলতে কি বুঝশাম 1 


স্বালিংগ বলতে কি বুঝশম 1 


ক্লাবৰপিংগ বপা5 কি বুঝলাম? 


পিংগ কাকে বলে? 


বিষয় 
পুংলিংগ্র স্ত্রীলিংগ কব্লীবলিংগ 
পিতা মাতা জামা 
পুত্র কন্যা ধুতি 
চাষী চাষানী শাড়ি 
বালক বালিকা প্যান্ট 
রাজা বানি জুতো 
ষাড গরু বোঙ 


যে সকল শব্দদ্বারা পুরুষজাতীয় জীব 
বোঝায় তাকে পুংলিংগ বলে। 

যে সকল শব্দদ্বার! স্ত্রীজাতীয় জীব 
বোঝায় তাকে স্ত্রীলিংগ বলে। 

যে সকল শব্দদ্বার স্ত্রী বা পুরুষ কিছু 
ন] বুঝিয়ে কোনো বন্ত বোঝায় তাকে 
ক্লীবলিংগ বলে । 

যে শবের দ্বার আমর কোনে জীব 
বা বন্ধ স্ত্রী, পুরুষ না! স্ত্রী বাপুরুষ নয় 
বুঝতে পারি তাকে লিংগ বলে । 


১৬০ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


পদ্ধতি 

শিক্ষক বোর্ডে একট] চার্ট 
টাঙিয়ে দেবেন তার বাঁদিকের 
্তম্তে কতকগুলি পুংলিংগ পদ 
লেখা | তিনি ছাত্রদের জিজ্ঞাসা 
করে পদগুলির স্ত্রীলিংগের 
রূপ বসিয়ে ডানদিকের স্তস্তে 
পাশাপাশি লিখে দেবেন । 
কাজটি পূর্ণ হ'লে যা হবে 
ডানদিকে দেখানে। হল। 
শিক্ষক বলে দেবেন ও বোর্ডে 
লিখবেন 


্রশ্নদ্বার সূত্র শিক্গাশিত তবে । 
এই চার্টের পদগুলিকে কিভাবে 
স্ত্রীলিংগে পরিণত করলে? 
সূত্রটি বোডে লেখা হবে। 
এরপর আরেকটি চার্ট টাঙিয়ে 
অনরূপ ভাবে আরেকটি সূত্র 
নিষ্ক/শিত হবে| 


বিষয় 
পুংলিংগ জ্রীলিংগ 
ব্রাহ্মণ ব্রাঙ্ণী 
কুমার কুমারা 
শ্ সুন্দরী 
দেব দেবী 
রাক্ষস রাঁক্ষসী 


যে পরিবতওনের দ্বারা পুংলিংগ পদকে 
স্ত্রীলিংগ পদে পরিণত করা যায় 
তাকে স্ত্রীপ্রতায় বলে। 

পুংলিংগ পদের সংগে ঈ-কার যোগের 
দ্বার] স্ত্রীলিংগে পরিণত করা যায়। 


পুংলিংগ স্্ীলিংগ 
বৃদ্ধ বৃদ্ধ 

শিষ্য শিষ্ক। 
মহাশয় মহাশয়! 
সভ্য সভ্য 
শীযুক্ত শ্ীযুক্তা 


পুংলিংগ পদের সংগে আ-কার যোগের 
দ্বারা স্ত্রীলিংগে পরিণত করা ষায়। 


অন্ববূপভাবে আরেকটি__ 


অনুবূপভ[বে আরেকটি_- 


আরেকটি-_ 


টি 


পদ্ধতি 


পাঠটীক। 


পুংলিংগ 
বালক 
গ্রাহক 
পাঠক 
লেখক 
সেবক 


১৬১ 


বিষয় 


জ্ীলিংগ 
বাঁলিক। 
গ্রাহিকা 
পাঠিকা! 
লেখিক। 
সেবিক। 


পুংলিংগ পদের সংগে ই-আ যোগের 
দ্বারা স্ত্রীলিংগে পরিণত করা যায় 


পুংলিংগ 
জেলে 
চাষ! 
ধোপা 
চাচি 
শেয়াল 


স্ীলিংগ 
জেলেনী 
চাষানী 
ধোপানী। 
পর্যাচানী 
শেয়ালনী 


পুংলিঙ্গ পদের সংগে নী যোগের দ্বারা 
স্্ীলিংগে পরিণত কর। যায় । 


পুংলিংগ 
বাঘ 
পাগল 
গোয়াল। 


জ্ীলিংগ 
বাঘিনী 
পাগলিনী 
গোয়ালিনী 


পুংলিংগ পদের সংগে ইনী ফোগের 
দ্বার! স্ত্রীলিংগে পরিণত করা যায়। 


১৬২. 


আরেকটি - 


পদ্ধতি 


বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


বিষয় 
পুংলিংগ জ্ীলিংগ 
চৌধুরী চৌধুবাণী 
ঠাকুর ঠাকুরাণী 
চাঁকর চাকরাণী 
মেথর মেথরাণী 


পুংলিংগ পদের সংগে আণী যোগের 
দ্বারা স্ত্রীলিংগে পরিণত করা যায়। 


পুংলিংগ শ্্রীলিংগ 
আ্ীমান আীমতী 

বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতী 
ভক্তিমান ভক্তিমতী 


পুংলিংগ পদের শেষে মান থাকলে 
মতী-তে পরিবতিত করে" স্ত্রীলিংগ 


করা যায়। 

পুংলিংগ জীলিংগ 
ভাগ্যবান ভাগ্যবতী 
রূপবান রূপবতী 
বলবান বলবতী 
ফলবান ফলবতী 


পুংলিংগ পদের শেষে বান থাকলে 
বতী-তে পরিবর্তন করে স্ত্রীলিংগ করা 
যায়। 


পাঠটীকা ১৬৩ 


পদ্ধতি বিষয় 
আরেকটি__ পুংলিংগ স্ীলিংগ 
স্বামী ত্র 
ছেলে মেয়ে 
রাজ বাঁনি 
পুত্র কন্যা 


অনেক পুংলিংগ পদের স্ত্রীবাচক 
আলাদা পদ দিয়ে স্ত্রীলিংগ করা 
যায়। 


অভিযোজন £__ 

শিক্ষক প্রশ্ন করবেন-_- 

লিংগ কাকে বলে? কটা লিংগ আছে? পুংলিংগ থেকে 
স্ত্রীলিংগে পরিবর্তন করার নিয়মকে কি বলে? আজ তোমরা কটা 
নিয়ম শিখলে? 

সময় থাকলে ছাত্রদের ছুইদলে ভাগ করে" প্রতিযোগিত। করানো! 
হবে। পালা করে একদল অন্যদলকে একটি করে, পুংলিংগ শব্দ 
দেবে, অন্য দলের ছাত্ররা স্ত্রীপ্রতায় করে" সূত্র বলবে । যে দল বেশি 
পারবে তার জয় ঘোষিত হবে। 


গুছকাজ 2-- 
ছাত্রের] যতগুলি পারে পুংলিংগ শব নিয়ে স্তীপ্রত্যয় করে, 
আনবে । এতেও প্রতিযোগিতা থাকবে । 


বোর্ডের কাজ £__( উদাহরণগুলি চার্টে থাকবে বলে" বোর্ডে 
কেবল সূত্র তোলা হবে, ছুটি বোর্ডে কাজ হবে|) 


১৬৪ ংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 
লিংগ 

প্রথম বোর্ড 

যে সকল শব্দ দ্বারা পুরুষজাতীয় জীব বোঝায় তাকে পুংলিংগ 
বলে। 

যে সকল শব্দদ্বাবা স্ত্রীজাতীয় জীব বোঝায় তাকে স্ত্রীলিংগ বলে। 

যে সকল শব্দদ্বারা স্ত্রী ব। পুকষ না বুঝিয়ে কোনো বন্ত বোঝায় 
তাকে ক্লীবলিংগ বলে । 

যে পরিবর্তনের দ্বারা পুংলিংগ পদকে স্ত্রীলিংগ পদে পরিণত করা 
যায় তাকে স্ত্রীপ্রতয় বলে। 


দ্বিতীয় বোর্ড 


পুংলিংগ পদের সংগে ঈ-- কাব 'যাগেব দ্বাব] স্ত্রীলিংগে পরিবতিত ক যায। 


চ্চ ঠ ঠ আ-- ঠ ট্ঠ 59 59 5 $ 
৭১ 25 55 ই-আ-_ 52 25... ১5 59 55 25. 95 
55 25. 29 নী- 59 55 ১9 ১১ 55 29. 95 
59 55. 55 ইনী__ 55 2. 59 59 55 25. 55 
99 59 59 আণী-- ণ9 99 55 59 55 95 99 


পুংলিংগ পদেব "শেষে মান থাকলে মত'-তে পবিবতিত কবে ক্ত্রীলিংগ কবা যায। 
55 55 ১» বানি ১, ব্তী 25 55 55 25. 29 , 


5১ ১১  স্ত্রীবাচক আলাদা পদ দিযে-_ ৪2054 
সপ্তম শ্রেণি 
(৩) 
গড বয়স--১২+। বিষষ--বাঁংল] কবিতা 
ছাঁত্রসংখাযা-৪০। বিশেষ বিষয়-_-নগরলক্ষ্রী | 


সময় ৪০ মিনিট | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


পাঠটাকা ১৬৫ 


উদ্দেশ্য :_ ছাত্রদের উপস্থিত কবিতার অর্থ ও রসবোধ করানো! 
_-বাংল! সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির সংগে পরিচিত 
করিয়ে তাদের সাহিত্যের প্রতি অন্ুরক্ত করা । 
_-তার্দের কবিতাটির ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত করা । 


উপকরণ-_শ্রেণিকক্ষের সাধারণ ও পাঠ্যপুস্তক । 


পুর্বগ্ঞান-_ ছাত্রের! অনুরূপমানের কবিতা পে" অর্থবোধ রসগ্রহ 
করতে পারে | ষষ্টশ্রেণিতে কথা ও কাহিনী পড়েছে এবং রবীন্দ্রনাথের 
অন্যান্য বু কবিতা পড়েছে ও মুখস্থ করেছে । ইতিভাসে বৃদ্ধদেবের 
বিষয় পড়েছে । 


আয়োজন--পাঁঠের ভিত্তিস্থাপন, পরিবেশরচনা ও ছাত্রদের 
আগ্রহসূষ্টির জন্য শিক্ষক কয়েকটি প্রশ্ন করবেন £-- 

বুদ্ধদেব কে ছিলেন ? 

ইতিহাস ছাড়! সাহিত্যে বুদ্ধদেবের বিষয়ে কোন গল্প বা কবিতা 
পড়েছ ? 

বৃদ্ধচরিত্রের কোন বিশেষত্ব তোমাদের সবচেয়ে ভালো! লাগে? 

তার কোনো একট। বাণী বল। 


পাঠঘোষণা__শিক্ষক বলবেন বুদ্ধদেবের দয়! ও তার ইচ্ছা তার 
শিষ্কেরা কিভাবে পালন করেছিলেন এই বিষয়ে একটা কবিতা পড়ব। 


উপস্থাঁপন-_শিক্ষক প্রথমে কবিতাটি আবৃত্তি করবেন, তারপর 
ছাত্রদের বইখুলে কবিতা ও কবির নাম পডতে বলবেন ও বোর্ডে 
লিখবেন__নগরলক্ম্মী_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

ছাত্রদের একবার নীরবপাঠ করতে দিয়ে কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন 
করবেন-- 


১৬৬ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


পদ্ধতি 
কোথাকার, কোন ঘটনা নিয়ে 
কবিতাটি বচিত হয়েছে ? 
এই সময়ে বুদ্ধদেব কি 
করছেন ? 


বিষয় 


শ্রাবস্তীপুরের দুভিক্ষের সময়ের কথা 
নিয়ে কবিতাটি লেখা হয়েছে এবং 
বুদ্ধদেব এই সময়ে ক্ষুধিতদের অন্নদান 
করতে চাইছেন । 


এরপর ছাত্ররা একে একে কবিত।টির একটি করে' শ্তবক সরবে 
পড়বে এবং প্রশ্বোত্তর দ্বারা সেটির বিশ্লেষণ হবে। প্রয়োজনমতে। 
শব্দার্থের আলোচিনা হবে এবং সারাংশ ও কঠিন শব্দের অর্থ বোর্ডে 


লেখা হবে। 


পদ্ধতি 


বিষয় 


প্রথম স্তবক-_দুভিক্ষ-*-.*.বল কেবা। 


ক্ষুধিতদের অননদানের জন্য বুদ্ধ 
কাদের, কি জিজ্ঞাসা করলেন? 


প্রত্যেককে জিজ্ঞাস। কর। হ'ল 
ত| বুঝলে কি কবে' ? 


বোর্ডে লেখা হবে 


বুদ্ধ তার প্রত্যেক ভক্তকে জিজ্ঞাস 
করলেন তাদের মধ্যে কে এই সেবার 
কাজ নিতে পারবে । 

'জনে জনে' বলাতে বোঝা যাচ্ছে বুদ্ধ 
একে একে সকল জনকেই জিজ্ঞ[স 
করছিলেন । 

সারাংশ- শ্রাবস্তীপুরের  ছুষ্তিক্ষেব 
সময়ে বুদ্ধ তার ভক্তদের ক্ষুধিতের 
অন্নদানসেব! নিতে বল্লেন । 


দ্বিতীয় স্তবক- শুনি তাহ।'"***নাই স্বামী। 


প্রথমে তিনি কাকে জিজ্ঞাসা 
করলেন ? 


প্রথমে তিনি রত্বাকর শেঠকে জিজ্ঞ[সা 
করলেন । 


পঠিটীকা ১৬৭ 


পদ্ধতি বিষয় 
রত্বাকর কি করতেন? 'শেঠ' পদবী থেকে বোবা! যায় যে 
কি করে? ত। বুঝলে? রত্বাকর বড় ব্যবসায়ী ছিলেন । 
তার এই কাজের ক্ষমত| নেই শ্রাবস্তীপুরী খুব বিশাল এবং এখানে 
কেন? সকলেই ক্ষুধিত : তাই বত্বাকর বল্লেন 


যে এত বেশি লোককে খাওয়াবার 
ক্ষমত।| তার নেই । 
বুদ্ধদেবকে তিশি কি বলে" বুদ্ধদেবকে তিনি “স্বামী” বল্লেন, কারণ 


সম্বোধন কধলেন? স্বামী শব্দের এক অর্থ প্রভূ । 
কেন? 
শিক্ষক উদাভরণ দেবেন-- যেমন-- 


ভুষ্বামী_ জমিদার 
“তুমি ভূষ্বামী, ভূমির অন্ত নাই” 
(ছুই বি্ব| জমি) 
বোডে লেখা তবে ত্রাণ শেঠ 
তৃতীয় স্তবক-_কঠিল সামন্ত. কোথা আজ? 
এবার বুদ্ধদেব কাকে জিজ্ঞস| তারপর বুদ্ধদেব জয়সেনকে জিজ্ঞাসা 


করলেন ? কর্পধলেশ। 
তার পেশ| কি? তিনি একজন সামন্ত ব। সেনাপতি। 
তিশি কেন পারবেন ন|? তিনি যোদ্ধ।, তার বুক চিরে রক্ত 


তিনি কি করতে পারেন 1 দিতে রাজি, কিন্তু হুঁভিক্ষ শত্রু হ'লেও 
এখানে সে কাজ চলবে না মানুষ নয় যে তার সংগে যুদ্ধকরে 
কেন? তাকে হারানে| যায়। 

তিনি তো অন্বদান করতে তিনিও দৃিক্ষপীডিত, তার ঘরে অন্ন 
পারতেন,ত| কেন পারবেন না? নেই। 


১৬৮ 


পদ্ধতি 
জয়সেন বৃদ্ধদেবকে কি বলে 
সম্বোধন করেছেন ? 
বোর্ডে লেখা হবে__ 


বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


বিষয় 
প্রভু" বলে' বিনীত সন্বোধনে জয়সেন 
কথাগুলি বল্লেন । 
সামন্ত জয়সেন। 


চতুর্থ স্তবক-_নিঃ্বাসিয়া-.. . দীনহীন। 


এবার কে কথা বলেন? 

কথা ছাড়াও আর কিসে তার 
মনের ভাব প্রকাশ পেল? 
ভাবটা কি? 

তার মুখের কোন কথায় তার 
দুঃখ বেশি প্রকাশ পেয়েছে ? 
কেন এই ছুঃখ ? 


অজন্মা কি? 

কি কারণে শস্য জন্মায়নি ? 
যখন এমন ঘটে তখন দেশে 
কি হয়? 

অজন্মাকে কিসের সংগে তুলনা 
করা হয়েছে? 

কেন? 


কি হলে ক্ষেতে রস আসে? 
অজন্মার কারণ কি? 


এরপর ধর্মপাল কথা বল্লেন। 
তিনি ছুঃখেব সংগে দীর্ঘশ্বাস ফেলে 
কথাগুলি বলেন । 


তিনি বল্লেন তার “দগ্চভাল' অর্থাৎ 
পোডাকপাল" | 

প্রথমত, বুদ্ধদেবের কথা রাখতে 
পারলেন ন' এই ছুঃখ। তাছাড়া তার 
সোনার খেতগুলি শুকিয়ে গেছে । 
বৃষ্টির অভাবে তীর খেতের চারা 
অংকুরেই শুকিয়ে গেছে--গাছ 
জন্মায়নি, দেশে দৃভিক্ষ হয়েছে । 


তিনি অজন্মাকে প্রেতের সংগে তুলনা 
করেছেন? কারণ, প্রেত যেমন মানুষের 
রক্ত শুষে খায়। অজন্মা তেমনি 
খেতের সমস্ত রস শুষে নিয়েছে। 
বৃষ্টি হ'লে খেতে জল জমে, শস্মু রস 
পায়, রুটি হয়নি বলে রস শুকিয়ে 
গেছে, অজন্ম! হয়েছে । 


পাঠটীকা ১৬৯ 


পদ্ধতি বিষয় 


তার উক্তি থেকে তার পেশী ধর্মপাল কৃষক ছিলেন । 
কিছিল বলে বোঝ! যায়? 


বোর্ডে লেখা হবে-- ধর্পপাল। 


পঞ্চম স্তবক--রহে সবে'****রহে ফুটি। 
আর কে কে উত্তর দিলেন? আর কেউ উত্তর দিলেন নাঃ সকলে 
শিপ্তেরা তখন কি করলেন? মুখে মুখে চেয়ে রইলেন। 
পগরীর অবস্থা কি রকম? বুদ্ধদেব ব্যথিত নগরীর দিকে করুণ 
মে দৃশ্টে বৃদ্ধের চোখের ভাব চোখে চেয়ে রইলেন । 
কিরকম? 
তার সেই দৃ্টিকে কিসের বুদ্ধের এই করুণ চোখকে কৰি সন্ধ্যা- 


সংগে তুলনা করা হয়েছে ? তাঁরার সংগে তুলনা করেছেন । 

বোর্ডে লেখা হবে £- এ*রা কেউ এই ভার নিতে পারলেন 
না। বুদ্ধ করুণ চোখে নগরীর দিকে 
চেয়ে রইলেন। 


ষষ্ঠ স্তবক-_তখন উঠিল-****" লইলাম ভার। 
তখন কে উঠলেন? কি তখন অনাথপিগুদের মেয়ে সুপ্রিয়া 


ভাবে? অত্যন্ত লজ্ভিতভাবে ধীরে ধীরে 
তিনি কার মেয়ে? কিনাম? উঠলেন। 
অনাথপিগুদ কে? অনাথপিগুদ বুদ্ধের একজন প্রধান 


তার কথা কোথায় পড়েছ? শিষ্ত । “শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা” কবিতায় 
তার কথা আছে। 

প্রিয়ার মুখচোখের ভাব একে রক্তভাল, লাজনম্রশির, বেদনায় 

একে বল-_ অস্রপ্ন,তা 


১৭০ 


পদ্ধতি 
এইশব্গুলি নিয়ে প্রশ্ন কবে" 
অর্থনিষ্কাশন হবে । 


তিনি কি করলেন? কি 
বলেন? প্রয়োজন হলে 
চরণরেণু শবেব অর্থ লেখ 
হবে ) তার গলাব ম্বব কেমন? 
ভার ব্যবহার কেমন? কোন 
কথায় তার বিনয় প্রকাশ 
পেয়েছে? 

“ভিক্ষুণী' মনে কি? 


যারা খেতে পাচ্ছে না তাদের 
প্রতি সুপ্রিয়ার কেমন মনোভাব ? 
“অন্নহার|' শব্দটি “সর্বহার।' 
'গ্ৃহহারা' প্রভৃতির সংগে তুলনা 
করে' বুঝিয়ে দেবেন । 

বোর্ডে লেখা হবে 


ংল1-ভাষ|র শিক্ষাপদ্ধতি 


বিষয় 

এত লোকের মাঝখানে উঠে ভাতে 
লাজুক মেয়েটির মুখ লাল তে 
উঠলো, লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে গেল 
আর নগরীর ছুঃখে তিনি চোখের 
জলে ভিজে যেতে লাগলেন । 

তিনি বৃদ্ধেৰ পায়েব ধূলো নিয়ে বল্লেন 
যে তিনি সেইদিন থেকে নগরীতে 
অন্ন বিলাব|ধ ভার নিলেন। তাল 
কঠস্বর মধুর মতে! মিতার ব্যবত ৭ 
বিনয়ে ভর|| বিনয় করে, তিশি 
নিজেকে “ভিন্ষুণীব অধম" বলে বর্ণশ 
কবলেন। 

বৌদ্ধ সন্যাসীকে “ভিক্ষু” বলে আব 
সন্নাসিনীকে_ “তিক্ষুণী'। ভিক্ষু অনাথ" 
পিগুদের মেয়ে সুপ্রিঘ। নিজে ভিক্ষুণী। 
ঢুভিক্ষগীড়িতদের তিনি নিজেব 
সন্ত[নের মতে| মনে কবেছেন | 


সকলে যখন মুখে মুখে চেয়ে আছে 
তখন অনাথপিগুদন্নত। ভিষ্ষু 
স্বপ্রিয়। নগরীতে অন্ন বিলাবার ভা 
নিলেন । 


পদ্ধতি 


পাঠটাকা ১৭১ 


বিষয় 


সপ্তম অষ্টম স্তবক- _িন্ময় মাশিল-.....হইবে বিজয় | 


সবাই সুপ্রিয়ার কথ। শুনে 
অবাক হ'ল কেন? 


ভিক্ষুরা কত ধনী হয়? 


এত বিনয়ের সংগে সুপ্রিয়! 
কথা বল! সত্বেও লোকে কি 
ভাবলে।? কেন? 


গ্রবাদবাক্যের তুলন। দিয়ে 
বুঝিয়ে দেওয়া হবে_- 


কিরকম কাজের ভার সুপ্রিয়। 
নিল? 

তুলন। করে' বুঝিয়ে দেওয়| 
ঠবে 

সকলে ওকে কি জিজ্ঞাস 
করলো ? 


সুপ্রিয়া কি করলো ? 


ভিক্ষুর মেয়ে ভিন্ষুণী_ এব। সর্বত্যাগী, 
কোনো টাকাপয়স। এদের থাকে ন!, 
কি করে' এরা এত লোককে 
খ|ওয়াবে এই কথা ভেবে সবাই 
অবাক হ'ল। 
ওর। ভাবলে। সুপ্রিয়। বাইরে বিনয় 
দেখালেও আসলে অহংরুত, কারণ 
এত বড বড লোকে য! পারেনি 
সেখানে ও এগিয়ে গেল। 
“ভাতিঘে।ড। হ'ল তল, 

গধ! বলে কত জল |” 
$170019 10191 17 11061) 2176615 
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স্বপ্রিয়। অত্যন্ত কঠিন ও তারি কাজের 
ভার নিল। 

_-গুরু কাছে লব গুরু হুখ |” 

(প্রতিনিধি ।) 

সবাই জিজ্ঞাসা করলো তার কি 
আছে যা দিয়ে সে এত লোককে 
খাওয়াবে? 
স্প্রিয়া তার স্বাত।বিক বিনয়ের সংগে 
সবাইকে নমস্কার করলো । 


১৭২. 


পদ্ধতি 
কিরূপ স্বভাবের পরিচয় দিল ? 
তার কি আছে? কেন? 


তবে সে দুভিক্ষত্রথণেব উপযুক্ত 
অর্থভাগ্ডার কোথায় পাবে? 
ভিক্ষাপাত্রের উল্লেখের সংগে 
তার কি যোগ ? 

কি দিয়ে সে পৃথিবীর মানুষকে 
বাচাবে? 


সুপ্রিয়ার বাবা অনাথপিগুদের 
ভিক্ষার কথা কোন কবিতায় 
পড়েছে? 

আজকালকার ছুতিক্ষত্রাণের 
পদ্ধতির সংগে স্ত্প্রিয়ার এই 
কাজের কি মিল দেখতে 
পাও? 

শিক্ষক বুঝিয়ে দেবেন__ 


বাংলা-ভাষ।র শিক্ষাপদ্ধতি 


বিষয় 
সে বল্ল তার শুধু ভিক্ষাপাত্রটি আছে 
কেনন।৷ সে একটি “দীনহীন মেয়ে" 
সে সবার চেয়ে “অক্ষম” | 
সে বল্ল তার ভাণ্ডার উপস্থিত সকলে; 
ক।ছে ভবে আছে। 
ভিক্ষাপাত্রের কথা বলার পর এই 
কথার মানে হ'ল যে সে সকলেব 
কাছে অন্ন ভিক্ষা করবে আর সেই 
ভিক্ষার অন্নে ছুতিক্ষপীড়িতদেং 
বাচাবে। 


শশ্রেষ্ঠতিক্ষা কবিতায় অনাথপিগুদেব 
ভিক্ষার কথা আছে। 


আজকাল আমরা টাদা তুলে ছুভিঃ 
ও অন্যান্য ছুরবস্থার থেকে লোকদে' 
বাচাই । স্বপ্রিয়ার ভিক্ষাকে এ' 
টাদাোতোলার সংগে তুলনা করা যায় 
যত বড় বড লোক নিজের অক্ষমতা 
কথা বল্ল তারা একা সমস্তটা কাং 
করার কথা ভাবছিল । গণতন্ত্রে 
যুগে মিলেমিশে কাজ করা হয 
এইদিক দিয়ে স্প্রিয়ার কাজবে 
গণতান্ত্রিক বলা যায় । 


পাঠটীকা ১৭৩ 
পদ্ধতি বিষয় 


ভক্ষাপাত্র অক্ষয় হবে কেন? ক্রমাগত ভিক্ষা করবেন বলে" 
স্প্রিয়ার তিক্ষাপাত্র কখনই খালি 


হবে না। 
তুলশীয়__অক্ষয়তৃণ। 

টব জয় হবে? প্রভু্ব বা বুদ্ধদেবের আজ্ঞা এইভাবে 
জয়ী হবে। 

শক্ষক বুঝিয়ে দেবেন আজ্ঞ! স্ত্রীলিগপদ বলে তার 


বিশেষণে বিজয়-_বিজয়া হ'ল। 
+বিতার নাম নগরলক্ষ্ী কেন লক্ষ্মীর মতে! নগরের অভাব মেটাবার 
চয়েছে ? জন্য এুপ্রিয়াকে নগরলক্ষী বলা হয়েছে 

এবং তার নামে কবিতার নামকরণ 

হয়েছে । 

তুলনীয়-_ভাগ্যলক্ষ্মী, কুললক্মী, রাজ- 

লক্ষ্মী ইঃ। 
অভিযোজন £-_ 

ছাত্রের! কবিতাটির নাট্টরূপ দেবে । বুদ্ধদেব, সুপ্রিয়া ও বিভিন্ন 
ণগরিককের অংশগুলি বিভিন্ন ছাত্র নেবে আর সাধারণ অংশগুলি 
(যেগুলি কারো! উক্তি নয় ) পড়বার জন্ম একদল বালক থাকবে । এই 
বালকের দল সাধারণ অংশগুলি সমস্বরে আবৃত্তি করতে থাকবে এবং 
বক্তিবিশেষের উক্তিস্থলে থামবে । তখন যার উক্তি সে বলবে । যারা 
অঙিনয়ে সক্রিয় অংশ নিলন। দর্শক ও সমালোচকের ভূমিকা নেবে । 
বাড়ির কাজ £ 

ছাত্রেরা কবিতাটি মুখস্থ করবে ও কথা ও কাহিনীর যে কবিতা- 
গুলির উল্লেখ কর] হয়েছে সেগুলি পড়বে । 





১৭৪ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


বোর্ডের কাজ ঃ-_-( উপস্থাপনের সময়ে যা হয়েছে ? ) 
শব্দার্থ সারাংশ 
স্বামী-প্রভু, তুলনীয়-ভূম্বামী। শ্রাবস্তীপুরের দ্ুতিক্ষের সময়ে বৃদ্ধ 
অজন্মা- যখন শস্য জন্মায় না। -দেব তার ভক্কদের “ক্ষুধিতেব অন্নদান 


চরণরেন্নু-পদধুলি সেবা” নিতে বল্লেন । 

বেণু-গুড়ো। রত্বাকর শেঠ, সামন্ত জয়সেন। 
তুপ্রিয়ার বর্ণনা-_ ধর্ষপাল এবা কেউ ভাব নিনে 

ভিক্ষণীর অধম, ভিক্ষুকন্। পাবলেন না। সকলে মুখে মু 

অনাথপিগুদসুতা | চেয়ে আছে তখন অনাথপিগুদসুত' 


রক্তভাল, লজনআঅশির, বেদনায় ভিক্ষুণী সুপ্রিয়৷ এই ভাব নিলেন। 
অশ্রপ্লুতা। 


(শব্দটাকা ও সারাংশেব জন্য পৃথক বোর্ড .ব্যবহাঁব কবলে ভ।লে। 


হয়। ) 

(8) 

গড় বয়স--১২ + বিষয়--বাংলা গস্ভ। (বিজ্ঞান 
ছাত্রসংখ্য। _-৪০ বিষয়ক | ) 

সময় ৪০ মিনিট । বিশেষ বিষয়-উত্ভিদের জীবনকথা 


আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু । 
(তিনদিনে সমাপ্য। ) 
পাঠধারা--১। মৃত্তিকার-*****মবিয 


যায়। 
২। অন্ুবীক্ষণ*****'বাচিয়া আছি। 
৩। কোনও, কোনও******মরিয 


যায়। 


পাঠটাকা ১৭৫ 


প্রথম পাঠ_মৃত্তিকার*****'অরিয়] যায় 
উদ্দেশ্ত্য--উপস্থিত প্রবন্ধটি পাঠ কবে অর্থবোধ ও ভাবগ্রহণ করানো । 
বাংল! ভাষার মাধ্যমে বিতিন্ন বিষয়ের পাঠাভ্যাস করানো । 
_বাংল| গদ্ সাহিতোর বৈচিত্র্য ও এশ্বর্ষের দিকে দৃ়ি 
আকর্ষণ কর]া। 
উপকরণ শেণিকক্ষের সাধারণ, প্রঙিন চক ও পাঠাপুস্তক। 
পুর্বজ্ঞান-_-ছাত্রেরা অন্ুবূপম।শের গগ্ভ প্রবন্ধ পডে? অর্থ ও ভাব গ্রহণ 
করতে পারে। প্রবন্ধটি উপস্থাপ। বিষয়ের জ্ঞান তারা 
বিজ্ঞণের ক্লাসে পেয়েছে । 
অয়োজন--পাঠের উপযোগী ভিতিস্কাপণ ও ছাত্রদের আকর্ষণ 
নার জন্য শিক্ষক কয়েকটি প্রশ্ন করবেন_- 
বীজ থেকে কি করে" গাছ হয়? 
এ বিষয়ে কোনো পরীক্ষা করে” থাকলে তার বর্ণণা কর এবং কি 
৪নতে পেরেছ বল। 
গাঠঘোষণ।-_শিক্ষক বইয়ের পৃষ্ঠার নির্দেশ করে' ছাত্রদের বই খুলে 
€বন্ধ ও লেখকের শাম পড়তে বলবেন ও বোর্ডে লিখে দেবেন । 
উপস্থাপন-_ছাত্রেরা পালা করে? পাঠ্যবস্তুর একেক অংশ পড়বে এবং 
শিক্ষক ও ছাত্রদের পারস্পরিক সহায়তায় পঠিত অংশ বিশ্লেষণ করা 
হবে। সংগে সংগে বোডের কাজ চলবে । 
পদ্ধতি বিষয় 
(ক) মৃত্তিকার নীচে'****"দেখিতেছি। 
গন্ধ পেতে হ'লে আমরা কি গাছ পেতে হ'লে আমরা বীজ নিয়ে 
করি? মাটির নিচে পুতে দিই। 
একট! বীজ কতদিন মাটির একটা বীজ-_মাসের পর মাস--সারা 
নিচে থাকতে পারে 1 শীত ও বসন্তকাল মাটির নিচে থাকে 


১৭৬ 


পদ্ধতি 


কখন সে মাটির নিচ থেকে মুখ 
তোলে? 

গাছের এই মুখ তোলার কারণটি- 
কে লেখক কবিত্বপূর্ণ ভাষায় কি 
ভাবে বর্ণনা করেছেন? 


সেই ডাক শুনে কি হ'ল? 


আলোচনার সংগে সংগে শিক্ষক 
বঙিন খডি দ্রিয়ে বোর্ডে বীজেব 
মাটির নিচে বাস ও বর্ধার জল 
পেয়ে অংকুরোদগম দেখাবেন 
আকাশে একটি সূর্ধও আঁক- 
বেন। 

বোর্ডে লেখা হবে__ 

(খ) গাছের 
অংকুরের মাটির ভেতর থেকে 
বেরিয়ে আসা দেখে লেখকের 
কি মনে হয়েছে? 
অংকুরের কটি অংশ? 
কোন অংশটির কি নাম বল 
আর দেখিয়ে দাও । 


ংলা-াঁষার শিক্ষাঁপদ্ধতি 


বিষয় 


বর্ধার দুই-এক-পশল। বৃষ্টির পর গন 
মাটির নিচ থেকে মুখ তোলে । 
লেখক ভাবছেন কে যেন একটি ছোট 
শিশুকে ডেকে বলছে--“আর ঘুমিং 
ন|| ওপরে উঠে এসো, সূষ্ধেব 
আলে। দেখবে |” 

বীজের ঢাকা খসে" পডলো, দুটে 
কোমল পাতার মধ্য থেকে অংকুব 
বেরোলো। | 


বৃষ্টির জল পেয়ে বীজ অংকুরিত হ 
সূর্যকে দেখতে পেল। 


অংকুর****-*উঠ্ভিয়াছে। 


লেখকের মনে হচ্ছে যে এর| ঘুম ভে 
মাথা তুলেই পাতার ঢাকনার মধ 
থেকে আশ্চর্ষের সংগে নোতুন দে' 
দেখছে । যে অংশটি মাটির নিট 
প্রবেশ করে তাকে মূল আর যে অং, 
ওপরের দিকে বাড়তে থাকে তাঝে 
কাণ্ড বলে। 


পাঠটাকা ১৭৭ 


পদ্ধতি 
মনে কর একট| গাছশুদ্ধ টবকে 
উন্টে! কবে' ঝুলিয়ে রাখ। ভ'ল, 
তাহলে কোন অংশ কোনদিকে 
যাবে? 
শয়তার বিষয়ে কি বল। 
হয়েছে? 


বিষয় 

একট। গাছশুদ্ধ টবকে উল্টো করে 
ঝুলিষে রাখ! হ'লে মূল আর কাণ্ড 
মুখ ঘুরিয়ে যে-যার নিিষ্ট দিকে 
যাবে। 

মুূলোজাতীয় ফল কেটে ঝুলিয়ে 
বাখলে তার পাতা ও ফুলগুলি যে 
নিচেব দিকে থাকে তাকে শয়তা 
বলে। 


(গ)ট আমরা যেন্ধপ'"* মরিয়া যায়। 


গাছ আমাদের মতো! করে 
খেতে পারেন! কেন? 
গাছ কি রকম করে" খায়? 


মাটির মধে।কার খনিজ পদার্থ 
সেকি করে? খায়? 


গাছের গোড়ায় জল ন| দ্দিলে 
কি হবে? 


অভিযোজন :-_ 


গছ শিশুর মতো, তার দাত নেই, 
তাই সে আমাদের মতো আহার 
করতে পারেন|। সেজলীয় দ্রব্য ব| 
বাত।স থেকে আহার সংগ্রহ করে। 
মুলদ্বারা মাটি থেকে জল শোষণ 
করে। 

চিনিতে জল ঢাললে যেমন গলে, 
যায়, তেমনি মাটিতে জল ঢাললে 
তার খনিজ পদার্থ গলে যায়। 
গাছের গোড়ায় জল না দিলে তার 
আহার বন্ধ হয়ে যাবে, সে মরে; 
যাবে। 


মাটির নিচের বীজ থেকে অংকুরিত হয়ে গাছের বাইরে আপাকে 
লেখক কিসের সংগে তুলনা করেছেন? 


১২. 


১৭৮ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


মাটির তলায় সেকি করছিল? 

কি হবার পর বাইরে এলো ? 

বাইরে এসে সে কি দেখলে! ? 

এখন সে বেঁচে থাকবে কি করে! 

আমাদের সংগে তার খাওয়ার তফাৎ কি? 

এ বিষয়ে শিশুর সংগে তার সাদৃশ্য কি? 

কি কি উপায়ে সেখায়? 

কি হ'লে সে মবে” যায়? 
গৃহকাজ :_- 

বৃষ্টির জলে, সূর্ধের আলোয় বীজের অংকুরোদগমের একটি ছবি 
( উদ্তিদবিগ্ভার নঝ্স। নয় ) ছাত্রের] একে আনবে, শয়তা করবে এবং 
গাছের টব উল্টে দিয়ে পরীক্ষ। আরন্ত করবে। 


বোর্ডের কাজ :-__ 
শব্দার্থ সারাংশ 
ছবি মাটির নিচে বীজ পু্তলে অনেকদিন 
মৃত্তিকা! » মাটি সেখানে থাকে । শেষে বর্ধার বৃষ্টি 
পেয়ে, অংকুরিত হয়ে বাইরে এসে 
সূর্যকে দেখতে পায়। 
অংকুরের দুই অংশ-_মুল ও কাণড। 
মূল নিচের দিকে ও কাণ্ড ওপরের 
দিকে যায়। 
(আরেকটি বোর্ডে ছবি অক হবে ) 
দ্বিতীয় পাঠ__অণুবীক্ষণ......বাঁচিয়া আছি। 


শীর্ধগুলি প্রথম পাঠের মতো হবে, কেবল পূর্বজ্ঞানের সংগে অতিরিক্ত 
লেখা হবে যে ছাত্রেরা এই প্রবন্ধের প্রথমাংশ পড়েছে । 


পাঠটীকা ১৭৯ 
আয়োজন 2-- 

'আাগের দিনের পরীক্ষা গুলি ছাত্রের আরম্ভ করেছে কিনা এবং কে 
কি করেছে তার হিসেব নিয়ে ক্লাসের কাজ আরম্ভ হবে। 
পাঠঘোষণ। £_ 

শিক্ষক ছাত্রদের বইয়ের নিদিষ্ট পাতা খুলতে বলে' বোর্ডে প্রবন্ধ ও 
লেখকের নাম তুলে দেবেন-- 

উত্ভিদের জীবন-__আচার্ষ জগদীশচন্দ্র বদু। 
উপস্থাপন £-_ 

পাঠ্যবস্তটির অংশবিভাগ করে” পড়া হবে, প্রত্যেক পাঠের পর 


শিক্ষক ও ছাত্রদের পারস্পরিক সহায়তায় বিশ্লেষণ হবে এবং বোর্ডের 
কাজ চলবে । 


পদ্ধতি বিষয় 
(ক) অণুবীক্ষণ''*'**রস প্রবেশ করে । 
অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে কি দেখা অণুবীক্ষণযন্ত্র দিয়ে গাছের ডাল বা 


যায়? মূল পরীক্ষা করলে দেখ! যায় যে তার 
মধ্যে হাজার হাজার নল আছে। 

এগুলির দ্বারা কি হয়? এইসব নলের দ্বার৷ মাটি থেকে গাছের 
শরীরে রস প্রবেশ করে। 

অথুখীক্ষণ কিসের যন্ত্র? অণুবীক্ষণ দিয়ে “অণু' বা খুব ছোট 
জিনিষকে বড় দেখায় । 

বোর্ডে লেখা হবে-_ গাছের ডাল ও মূলের মধ্যে হাজার 


হাজার নল আছে,এগুলির দ্বারা মাটি 
থেকে তার শরীরে বস প্রবেশ করে। 


১৮০ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


পদ্ধতি 


(খ) এ ছাড়া -"* 


মূল ছাড়া আব কি দিয়ে গাছ 
আহার করে? 
এই আহারের যন্ত্র কি? 


তার দ্বারা সে কিভাবে আহার 
করে? 
প্রাণীর নিশ্বীসপ্রশ্বাসের সময়ে 
বাতাসের কি পরিবর্তন হয়? 
এ অবস্থায় কি দুর্ঘটনা হতে 
পারে ? 


তা হয়না কেন? 


তার! কি করে" একাজ করে? 


বোর্ডে লেখা ভবে- 


গাছের! আলে! চায় কেন? 


এরজন্য তারা কি করে? 


বিষয় 


' গাছকে বধিত করে। 


গাছের পাতা বাতাস থেকে আহাঁব 

সংগ্রহ করে। 

পাতাব মধ্যে ছোট ছোট ঠোঁট 

আছে। 

খাবার দরক|রে ঠোঁটগুলি খুলে যায 

আর তাই দিয়ে বাতাস সংগ্রহ করে। 

প্রাণীর নিশ্বাসপ্রশ্বাসের সংগে 
ংগারক বেরোয় বলে' তাবাতাসকে 

বিষাক্ত করে। 

এবপ বেশিক্ষণ চললে জীবজন্তু বিষাক্ত 

বায়ু গ্রহণ করে: মার] যেতে পারে। 

কি গাছ নিজ শরীরে অংগারক টেনে 

নিয়ে সেই দোষ নষ্ট করে । 

গাছের পাতায় যখন সুর্যের আলো 

পডে তখন সূধের তেজে পাতা দিযে 

গাছের শরীরে অংগারক প্রবেশ করে! 

প্রাণীর নিশ্বাসপ্রশ্বাসের সংগে অংগারক 

বেঝোয়, গাছ তার পাতা দিয়ে তা 

টেনে নেয় । 

আলে! না হ'লে গাছ বাচতে পারে 

না। 

তাই গাছের সর্বপ্রধান চেষ্টা কি 

কবে? একটু আলো! গাওয়া যায়। 


পাঠটীক। ১৮১ 


পদ্ধতি বিষয় 
»বে গাছ রাখলে কি হয়? ঘরেব মধো টবে গাছ রাখলে সে 
অন্ধকারের দিক থেকে আলোর 
দিকে যায়| 
বনে গেলে কি দেখা যায়? বনের মধো গাঞ্ছগুলি আলোর সন্ধানে 


উদ হতে থাকে। 

লত] ছায়ায় থাবলেক্ি কবে? লতা ছায়ায় থাকলে আলোর দিকে 
লম্ব| €য়ে বাডে। 

এ থেকে কি বোঝা যাঁয় ? এসব থেকে বোঝা যায় যে আলোই 
জীবনের মূল। 

গ[৮ যে সূর্যের তেজ ধবে' শীঠে আগুন লাগালে যে আলো ও 

পাখে ত| কি কবে' বুঝতে তাপ বেবোয় সেটাই সূধধের তেজ । 

পারি? 

এই আলো ধরাব ফাদ কি? গাছের পাতা এই আলো ধরার ফাদ । 

লেখক যে বলেছেন আমবাণ  আমণা সূর্যালোকে পুষ্ট শস্য খাই__ 

আলো আহ।ব করি ৩1 কি এইভাবে সূর্যালোক আমাদের শরীরে 

করে' হয়? প্রবেশ করে । 

বোর্ডে পেখ। হবে_- গাছ আলো! আহার করেঃ তাই 
কাঠে আগুন লাগলে আলো ও তাপ 
বেরোয় আর আমবা শস্যেব সংগে 
সূর্ধালোক খাই। 

অভিযোজন :__ 

বাতাসে আমব| কি দ্রিই আব বাতাস থেকে আমরা কি নিই? 
এ গাছেরা, দেয় 5 » ৮ তারা » নেয়? 
গাছের। কি দিয়ে অংগারক খায়? 


১৮২ ংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


এতে বাতাস পরিষ্কার হয় কি করে? 
গাছের! যে আলো! চায় তা কি করে' জানতে পারি? 


১ গ গি খ য় ০ 


গ্গি ঠ্ ঞ ্ট 


আমরা যে আলো খাই একথ। কি করে" বোঝা যায়? 


গুহকাজ :_ 


“আমরা, গাছেব। ও আলোবাতাস"”_-এই নিয়ে একটি অনুচ্ছেদ 
রচনা করে আনবে । প্রথমদিনেব পরীক্ষাটি কতদূব অগ্রসব হচ্ছে সে 


দিকে লক্ষ্য রাখবে । 
বোর্ডের কাজ :__ 
শব্দার্থ 


অণুবীক্ষণ যন্ত্র 

যে যন্ত্রের সাহায্যে খুব ছোট 

জিনিষ বড করে" দেখা যায়। 
ংগারক-মানুষের পক্ষে 

বিষাক্ত গ্যাস । 

ইংরেজি নাম__ 

কার্বন ডায়োক্সাইভ | 


সারাংশ 


গাছের ডাল ও মূলের মধ্যে হাঁজার 
হাজার নল আছে, এগুলির দ্বারা 
মাটি থেকে তার শবীরে রস প্রবেশ 
করে। 
প্রাণীর নিশ্বাসপ্রশ্বাসের ংগে 
ংগারক বেরোয় গাছ তার পাতা 
দিয়ে তা টেনে নেয়। 
গাছ আলে! আহার করে, তাই 
কাঠে আগুন লাগলে আলে! ও তাপ 
বেরোয় ও আমর] শস্যের সংগে 
সূর্যালোক খাই। 


ভূতীয় পাঠ কোনও-.".."মরিয়া যায়। 
শীর্ধগুলি দ্বিতীয় পাঠের মতো হবে । 


পাঠটাকা ১৮৩ 


আয়োজন 

ছাত্রদের বর্তমান পাঠে আগ্রহী করার জন্য এবং পূর্বপাঠের সংগে 
সংযোগসাধনের জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন ₹- 

_গাছের মূল ও'কাণ্ড কোন কোন দিকে-যায় সে সন্বন্ধে পরীক্ষায় 
কেকেকিকি দেখেছ? 

-বাতাসের ব্যবহারে গাছের সংগে আমাদের কি আদান- 
প্রদানের সম্পর্ক আছে? 

_-গাছের কাছ থেকে কি করে" আমরা আলো পাই? 

_গাঁছ মরে গিয়েও কি করে" আমাদের উপকার করে ? 


পাঠঘোষণ। £_ 
ছাত্রদের নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় বই খুলতে বলে" 'শক্ষক বোর্ডে লিখবেন 
_উত্ভিদের জীবন-_-আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। 


উপস্থাপন :-- 

ছাত্রের পাঠ্যবস্তর একেক অংশ পডবে, প্রত্যেক পাঠের পর শিক্ষক 
ও ছাত্রদের পারস্পরিক সহযোগিতায় বিশ্রেষণ ও সেই সংগে বোর্ডের 
কাজ অগ্রসর হবে। 


পদ্ধতি বিষয় 
(ক) কোনও********* ফুল হইল। 
গাছের সন্তান কারা? বীজের! গাছের সন্তান । 
এদের তাঁর! কি দিয়ে রক্ষ/ এদের রক্ষা করার জন্য তার] ফুলের 
করে? ঘর তৈরি করে। 
গাছের ফুল ফুটলে কি হয়? গাছ ফুলের ঘর তৈরি করে' 


বোর্ডে লেখ। হবে". তাদের সন্তান বীজদের রক্ষা করে। 
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পদ্ধতি 

(খ) গাছে গাছে 
গাছে গাছে ফুল ফুটলে গাছ 
কি কবে? 


বন্ধুরা যাতে চিনতে পাবে 
তাই গাগ্থ কি করে? 
গাছের বন্ধু কারা? 


যে-সব পঙংগ দিনের আলো'য় 
অ1সতে পারেন। তাদের গণ 


গাছ কি করে? 


বেডে লেখ। হতব- 


বিষয় 


৮৮৮০ স্থগন্ধ বিস্তার করে। 


আমাদেব আণন্দ হ'লে আমরা যেমন 
দশজনকে নিমন্ত্রণ করি গাছও তেমনি 
ফুল দিয়ে দশজনকে নিমন্ত্রণ কবে। 
বন্ধুর। যাতে চিনতে পারে তাই গাছ 
ফুলের নিশান তুলে দেয়। 

প্রজাপতি আর মৌম।িদের সংগে 
গাছের বন্ধৃত]। 

যেসব পতংগ ধিশেব আলোয় 
আসতে পারেন! তাল। যাতে গঞ্ধ 
শুঁকে পথ চিনতে পারে তাই গ!ছেরা 
দিকে দিকে ফুপের গন্ধ বিস্তার করে। 
ফুলের পং ও হশদ্ধ দিয়ে গাছ 
মৌমাছি ও প্রজাপতিদের নিমন্ত্রণ 
করে| তাপ! ফুলেন সংগে ফুলে 
পনাগযমিলন সাধন করে। 


(গ) গাছে গাছে" পাকিতে পারে না| 


প্রজাপতি ৪ মৌমাছি গাছের 
বন্ধু কেন? 

কি উপকার করে? 

কি ভাবে? 


বীজ কি ভাবে লালিত পালিত 
হয়? 


প্রজাপঠ ৪ মৌমাছি ফুপের মধুপান 
কবতে এসে গ|ছেব উপকাপ করে। 
তারা এক ফুল থেকে অন্য ফুলে 
যাধার সময়ে এক ফুলের প্নেণু অন্য 
ফুপে দিয়ে পরাগমিলন সাধন করে। 
গছর শবীপের রস দিয়ে বীজ 
লালিত প!লিত হয়। 
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পদ্ধতি 
গা যখন সতেজ থাকে তখন 
৮9য়া এসে কি কলে? 


ফপ বড ভয়ে গেশে কিক্বে? 


- 2 জস্তানেণ জন্য কিভ।বে 
খন দাশ করে? 
বোর্ডে লেখা হবে 2 


আয়োজন 2__ 


বিষয় 

গাছ যখন সতেজ থাকে তখন হাওয়। 
এস পাত ঝনিয়ে দিয়ে পাতার 

ংগে খেলা করে। 
ফল ধরলে পর গাছ আর শরীরের 
ভার বহন করতে পারে ন1, বাতাপের 
ঝাপটা লাগলে থরথর করে' কাপতে 
থাকে । তার ডাল ডে.৩ পড়ে। 
ফলকে পু কবে দিয়ে গাছ শিজে 
মরে যায়। 

বীজকে গাছ দিজের শহরের রস 
দিয়ে পালন করে । ফপ পূর্ণতা পেলে 
গা মুব যায। 


এই প্রপন্ধের নাম উদ্ভিধের জাবন বেশ দেওয়া হযেছে? 
'মামর! গাছের জন্ম থেকে মৃত্তা প্ন্ত কিকিকাজ দেখতে গ্লোম? 
গাছের যে জাবন আছে ত। আমর। কি কি লক্ষণ দেখে বুঝতে 


রে 


যিনি এই প্রবঙ্গ লিখেছেন তিনি কে? 

কে আচার্য এই নামে অঠিহিত করা ভযেছে কেন? 

পৃথিবীর মধ্যে তিনি কি কীতি রেখে গেছেন ? 

এতবড় বৈজ্ঞাশিকের প্রবন্ধ পড়ে' বুঝতে তোমাদের কষ্ট হলনা 


পেন? 


এই প্রবন্ধের কোথায় কৌগায় লেখকের কবিত্বশক্তি লক্ষা করেছ 


ধল। 
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গুহকাজ 2_ ছাত্রের তাদের পরীক্ষাগ্ুলি শেষ পর্যন্ত দেখবে । 
তাদের আচার্ধ জগদীশচন্দ্র বসুর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখা কাগজ 
দেওয়। হবে সেট তার] খাতায় লিখে নেবে । 
বোর্ডের কাজ :__ 
শবার্থ সারাংশ 
প্রয়োজনমত | গাছ ফুলেব ঘর তৈরি করে" তাদের 
সন্তান বীজদের রক্ষা করে। 
ফুলেব রং ও সুগন্ধ দিয়ে গাছ 
মৌমাছি ও প্রজাপতিদের নিমন্্ 
করে। তাবা ফুলের সংগে ফুলেব 
পরাঁগমিলন সাধন করে। 
বীজকে গছ নিজের শরীবে রস দিয়ে 
পাঁলন করে । ফল পূর্ণতা পেলে গাছ 
মবে' যায়। 
বিষয়-_ বাংল! গঘ্ভ। (ইতিহাস বিষযক | ) 


(৫) 
গড় বরস-_-১২+ | বিশেষ বিষয়_ নালন্দা বিশ্ববিগ্যালয 
ছাত্র সংখ্যা--৪০ | বজনীকান্ত গুপ্ত। 
সময়_-৪০ মিনিট | (দুই দিনে পাঠ সমাপ্য। ) 
পাঠক্রম--১। খুষীয় ষষ্ট'** "নিবিষ্ট 
থাকিতেন। 


২। নালন্দার**"***তইয়াছে। 
প্রথম পাঠ-_খ্ঠীয় ষষ্ঠ'...* নিবিষ্ট থাকিতেন | 
উদ্দেশ্য £-- 
_উপস্থিত প্রবন্ধটির পাঠ এবং অর্থ ও ভাবগ্রহণ। 
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_বিভিন্ন বিষয়ের বাংল! প্রবন্ধপাঠের দ্বারা বাংল! ভাষায় নানা 
বিষয়ের আলোচনার ক্ষমত] বাড়ানো । 
_ প্রাচীন ভারতের শিক্ষাবাবস্থার একটি গৌরবময় অধ্যায়ের 
আলোচন! দ্বার! জাতীয় এতিহাবোধ জাগানো । 
পুর্বভ্ঞান :_ছাত্রেরা অনুরূপমানের বাংলা প্রবন্ধ পড়ে" অর্থ ও ভাব 
গ্রহণে অভ্যস্ত । তার] ইতিহাসে নালন্দা বিশ্ববিগ্ভালয়ের কথা পড়েছে । 
আয়োজন :_ পাঠেব ভিত্তিস্থাপন এবং ছাত্রদের চিন্তাকর্ধণের জন্য 
শিক্ষক কয়েকটি প্রশ্ন করবেন-__ 
তোমরা প্রাচীন ভারতীয় কোন কোন শিক্ষাকেন্দ্রের কথা জান? 
নালন্ব। বিশ্ববিগ্ভালযে কারা পডাশুনো। করতেন ? 
এমন কোনে! বিদেশী পরিব্রাজকের নাম করতে পার যিনি নালন্দায় 
এসেছিলেন ? 
পাঠঘোষণ। £-_শিক্ষক ছাত্রদের নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় বই খুলতে বলে' 
প্রবন্ধ ও লেখকের নাম বোডে লিখে দেবেন-__ 
নালন্দ। বিশ্ববিষ্ভ।লয় _রজনীকান্ত গুপ্ত। 
উপস্থাপন] :-_ছাত্রের। পর্যায়ক্রমে প্রবন্ধের একেক অংশ পড়বে, 
শিক্ষক ও ছাত্রদের পারস্পরিক আলোচনায় সেই অংশের বিশ্লেষণ হবে 
ও সংগে সংগে বোর্ডের কাজ চলবে । 
পদ্ধতি বিষয় 
(ক) খুষ্টায় ষষ্ঠ শতাব্বি*"***পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । 
ধতমান ভারতে যে-সব ক্রুটি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দিতে বর্তমানকালের 
দেখা যায় খুষ্টায় সপ্তম ন্যায় মলিন বেশ ছিল না, দীনহীনতার 
শতাব্দিতে তার কোন কোন- আবেশ ছিলনা, শোকের উচ্ছ্বাস, 
গুলি অনুপস্থিত ছিল? নৈরাশ্টের আর্তনাদ, মহামারীর 
করাল ছায়া ছিল না। 
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পদ্ধতি 

এখন দেশে যে যে ব্রটি আছে 
তার কিছু উদাহরণ ছাত্রদের 
দিতে বলে" শিক্ষক বলবেন-- 
সপ্তম শতাব্দিতে 
অবস্থা কেমন ছিল? 
এই প্রশ্নের উত্তর 
ছাত্রদেব ইতিহাসেব 
বাবহার কপতে বলা হবে। 
এই আর্ধকীতিতে কি কি ত্বিল? 
অর্থবোধেব পর শিক্ষক 
হত্রদেব এঁতিহাসিক জ্ঞান 
থেকে ষডদর্শন, 
জ্যোতিষ ও গণিত সঙন্ধে 
কিছু প্রশ্ন করবেন, কিন্তু 
বিস্তারিত অগলোচন] হবে না। 
কার সুশাসনে ভ'রতের সম্পদ 
এত বেডেছিল ? 


ভাবতেব 


দিতে 
জ্ঞান 


কাব।, 


কার বীবত্বকাতি প্রসিদ্ধ? 


নালন্দায় তখন কার পূজা 
ভতগ ভারতী কিসের ও 
কোণ দেবী? কোন কাজকে 
ভারতীর পূজ। বল৷ হয়েছে ? 


বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


বিষয় 
প্রবন্ধ লেখার সময়ে এ-দেশ বুটিশের 
অধীন ছ্িল বলে দেশেব আরো 
বেশি দুর্দশা ছিল। 
এই সময়ে ভারত প্রফুল্প। স্বাধীনতার 
বলে বলীয়ান, ধনসম্পদের মহিমায় 
মহিমান্বিত ছিপ, এই সময়ে আয 
কাঁতি পূর্ণতা পেয়েছিল । 


তখন দর্শশশান্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে, সুন্দৰ 
ফুলেব মতো যার প্রকাশ সেই 
মনোহর কবিভাবলাব রচনা হয়েছে, 
জ্যোতিষ, গণিত ও চিকিৎসাকিদ্যাব 
গৌবৰ বেডেছে। 


মহারাজ হর্ষবর্ধণ শিলাদতে।ব 
সুশাসনে ভাবঙ এও সম্প্দশালা 
হয়েছিল। 


মহ!রাজ দ্বিতীয় পুপকেশীব বীরত্ব- 
খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল । 
ন[লন্দায় ৩খণ ভারতী বা বাগ.দেবীব 
পূজা হত-_অর্থাৎ বিদ্যার চর্চা হ'ত। 
বিদ্বাঁচর্চাকেই জ্ঞানের দেখী সরস্বতীর 
পূজার সংগে তুলনা করা হয়েছে। 
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পদ্ধাতি বিষয় 
(খ) নালন্দা য়*****'প্রসিদ্ধ ছিল। 
এখানে কারা থাকতেন ওকি বৌদ্ধদের আঠ[রোটি বিভিন্ন দলের 
করতেন? দশহাজার শ্রমণ এই স্থানে থেকে 


ধর্মগ্রন্থ পাঠ, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, 
সাহিত্য ওচিকিৎসাবিগ্ভাব আলোচিন। 


করতেন। 
বিশ্ববিগ্ধালয়ের বহিদৃশ্টি ও বিশ্ববিগ্ভাালয়ের চ[রপাশ বৃক্ষবাটিকায় 
অট্রালিক! বর্ণন। কর। পরিশে।ভিত ছিল, অর্থাৎ বাগান- 


বাডভিতে সাজানো ছিল। (রক্ষবাটিকা 
-বাগানবাডি ) এবং বিভিন্ন বিষয়ে 
উপদেশ দেবাব জন্ম একশোটি ঘর 


ছিল। 

শিক্ষক বলবেন-- একশোটা শ্রেণিকক্ষ যাতে আছে 
এতবড় একট। বিশ্ববিগ্ভালয কল্পন! 
কর। 


তাছাড! শাস্ত্রজ্ঞদের মেলামেশার জন্য 

মধাস্থানে অনেকগুলি ঘর ছিল। 
কোন মহারাজা শিক্ষক ও মহারাজ শিলাদিত্য শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক কিছু শিক্ষাথিগণের আহার, পরিধেয় ও 
দিয়েছিলেন? কিকি? উষধাদির সমস্ত বায় নির্বাহ করতেন। 
কিভাবে এখানকার আবহাওয়া! নালন্দা বিশ্ববিগ্ভালয় নগরের বাহিরে 
শান্তিপূর্ণ ও ধর্সভাবে আবিষ্ট অবস্থিত ছিল বলে" জনকোলাহল 
থাকতো? শাস্তিংগ করতে পারতোনা» 
ংসারিক প্রলোভন পবিত্রতা নষ্ট 


১৯০ ংলা-ভাষার,শিক্ষাপদ্ধতি 


পদ্ধতি বিষয় 
করতে পারতোন1, শিক্ষাথিগণ এখানে 
শান্ত্রচিস্তায় নিবিষ্ট থাকতো | 
আজকাল এই ধরণের ব্যবস্থা ছাত্রেরা সংক্ষেপে মতামত প্রকাশ 
করে" বিশ্ববিদ্ভালয়ের শান্তিরক্ষা করবে । 
সম্ভব কি? 


অভিযোজন :-_- 

নালন্দ| বিশ্ববিগ্ভালয় যখন গৌরবের শিখরে তখন ভাঁরতের অবস্থা 
কেমন ছিল ? 

গৌরবের কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ কর। 

তখন দেশের অবস্থ|! কেমন ছিল? 

লেখকের সময়ের আর আজকালকার অবস্থার সংগে তার তুলন! 
কর। 

কার দানে নালন্দ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রপাত হয়েছিল? 

কোন কোন রাজ| নালন্দার উন্নতিসাধন করেন ? 

তখনকার বড় বীর কে ছিলেন? 

নাঁলন্দ। বিশ্ববিগ্ঠালয়ে কারা পড়তেন ? 

তাদের ব্যয় কে নিরবাহ করতেন? 

নালন্দার ঘরবাড়ি ও আবহাওয়ার বর্ণনা কর। 
গুহকাজ 2 

আজকাল নালন্দার মতো! বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হ'লে 
তখনকার ব্যবস্থার কি কি পরিবর্তন করতে হবে--এই বিষয়ে ছাত্রেরা 
বাড়ি থেকে খাতার পাতায় এক পৃষ্ঠা লিখে আনবে । 


বোর্ডের কাজ £-_লাললন্দ। বিশ্ববিষ্তালয়-_-রজনীকাস্ত গুপ্। 


পাঠটীকা ১৯১ 


শব্দার্থ সারাংশ 
ধনাট্য--বড়লোঁক খৃষ্টায় সপ্তম শতাব্বিতে ভাবতের 
(ক্ষবাঁটিকা বাগানবাড়ি। অবস্থা গৌববময় ছিল। সেই সময়ে 
যডদর্শন__ বুদ্ধদেবের এক ধনাঢ্য বণিকশিষ্তের 
কয়েকটি কবি ও নাট্যকারের প্রদত্ত উদ্যানে নালন্দা! প্রতিষ্ঠিত হয় 
নম । এবং পরে বহু রাজার দানে বৃদ্ধিপায়। 
জ্যোতিষ ও গণিত শাস্ত্রের নালন্দায় বৃহৎ অট্টালিকা সমূহ ও 
পণ্ডিতদের নাম। রক্ষবাটিকা ছিল। নগর থেকে দূরে, 


শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পড়াশুনে| হ'ত। 


দ্বিতীয় পাঠ :__নালন্দার.*.-..হইয়াছে। 


শীর্ষগুলি প্রথম পাঠের অনুরূপ, কেবল পূর্বজ্ঞানের অংশে 
অতিরিক্ত লেখ! থাকবে- প্রবন্ধটির পূর্বাংশ শ্রেণিতে পডানো হয়েছে। 
আয়োজন :-_- 

খৃষ্টায় সপ্তম শতাব্দিতে ভারতের অবস্থা! কেমন ছিল? নালন্দা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান বিশেষত্ব এবং প্রধান গৌরব, তোমাদের মতে, 
কিকিছিল 1 


পাঠঘে।ষণ। :_ ছাত্রদের বইয়ের পাতা খুলতে বলে" শিক্ষক 
ধার্ডে প্রবন্ধ ও লেখকের নাম লিখবেন । 


উপস্থাপন :-_ছাত্রের! পাঠ্যবস্তর একেক অংশ পড়বে; শিক্ষক ও 
ছাত্রদের পারস্পরিক সহায়তায় বিশ্লেষণমূলক আলোচনার সংগে সংগে 
বোডের কাজ অগ্রসর হবে । 


১৯২ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


পদ্ধতি বিষয় 
(ক) নালন্দার বিগ্ভালয়-*****অলংকৃত করিয়াছিল । 


নালন্দার বহিদৃন্টের সৌন্দর্য বহিঃ সৌনর্য ছাডা নালন্দার আশ্ব 
ছাড়া অন্য কোন সৌনর্ষেক সৌন্দর্ধেরও খাতি ছিল। 


উল্লেখ লেখক করেছেন? প্রধান অধ্যাপক ধীলভদ্র রুদ্ধ ছিলেন 
কোন প্রধান অধ্যাপকের নাম বলে" সাধারণেব নিকট সম্মশি 
করা হয়েছে? হতেন । 


তিনি কেমন লোক ছিলেন? সমস্ত শাস্ত্র তান আযত্ত ছিল এব 
তিনি কত জ্ঞানী ও ধামিক অসাধারণ ধর্পপবায়ণত1 ছিল । 
ছিলেন? 


(খ) চীনেব প্রসিদ্ধ'*'***কবিয়া তুলিলেন । 
কোন বিদেশী ব্যক্তি নালন্দায় চীনের প্রসিদ্ধ পর্যটক হিউ-এন-স' 


নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন ? ভারতে এসে নালল্দাষ নিমন্ত্িত হ'ন 
তাকে কিরূপঞ্ভাবে অভ্যর্থন| হ্ুইশত শুমণ যথোচিতভাবে তা 
করা হয়? অভ্যর্থনা কবেন | বছুসংখ।)ক বৌদ্ধে 


কেউ ছাতা ধরেন, কেউ পতাঁব 
ওডান এবং কেউ বা গম্ভীর স্ব 
প্রশংসাগীত গান । 


(গ) এইরূপে*****শিস্ত হইলেন। 
এরপর হিউশএন-সাং কি এরপর হিউ-এন-সাং জ্ঞানবৃদ 


করলেন? অধ্যক্ষকে অভিবাদন করেন € 
নিজেকে শিষ্ভশোণির মধ্যে" গণ 
করেন। 


শিক্ষক বক্বেন-_- জ্ঞানবৃদ্ধ মানে যিনি জ্ঞানে বড়। 


পাঠটাক| ১৯৩ 


পদ্ধতি 
শিজের দেশে ভিউ-এন-সাডের 
প্রমর্যাদা কেমন ছিল? 


শিক্ষক বলবেন - 

(ঘ) বিদ্যালয়ের 
"[লনা|য় ভিউ-এন-স।ঙেন 
থ'ল্ার কেমন বাবস্থ। হ'ল? 


£'ব ব।য়ভার কে শিলেন ? 
ঠিনি কতদিন নালন্দায় 
পইলেন ? 

[তনি এই সমখে কি বিষয়ে 


দণ্ড [শ্রানে। করলেন ? 
এপ মরে বৌদ্ধশ স্ব কে।নটি ? 


এখন নালন্দার কি অবস্থ। 
ইয়েছে? কিকরে হল? 


অভিযোজন ?-_ 


বিষয় 
চীনদেশে সর্ব প্রধান তত্ববিৎ বলে। 
পুজিত তখেছিলেন এবং অসাধারণ 
জ্ঞানগরিমায তার মাথ। উচু ছিল। 
»ভ্ুবিৎ-তন্ জাশেন যিনি । 
০*** লাভ করিলেন । 
নলনায় তাকে একটি সুন্দর কক্ষে 
স্থান দেওয়। হ'ল, তার দশজন অনৃচর 
ঠ'লঃ এবং দু'জন শ্রমণ তা সেবায় 
নিয়ে।জিত হ'লেন। 
মঙাপাজ শিলাদিত। তাব বায়ভ।র 
শিপন এবং এইভ!বে তিনি পাঁচ 
বব নালন্দায় থাবলেন। 
তিশি এই সময়ে ব।াকরণ, শ্রিপিটব 
ও খ্রান্ষণদেণ নান! শাস্ত্র অধায়ন 
কবলেন। 
ত্রিপিটক বৌদ্ধদের ধর্মশাস্ত্র। 
এখন স[পন্বার পূর্বের সৌন্দর্য নেই। 
কালের কঠোর আক্রমণে, বিদেশীর 
আধিপত্যের প্রভাবে সে ভগ্রণশায় 
পতিত হয়েছে । 


শিক্ষক ছাত্রদের নালন্দার ধ্বংসস্তূপের ছৰি দেখিয়ে কোথায় কি 
৯'ত আলোচন। কর্পবেন এবং কল্পনার চোখে তখনকার জীবনযাত্রাকে 


ফুটিয়ে তুলবেন । 


১৩ 


টি ংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


রজনীকান্ত গুহের রচনায় কি ভাবে সাহিত্যিক ও এঁতিহ[সিক 
গুণের সমাবেশ হয়েছে সে বিষয়েও ছাত্রের আলোচন] করবে । 
গৃহকাঁজ ৪-- 
ইতিহাসের বই থেকে নালনা।, শীলভদ্র ও হিউ-এন-সাঙ্র বিষয়ে 
আরে! তথ্য সংগ্রহ করবে । 
বোর্ডের কাজ 2 নালন্দা বিশ্ববিদ্ভালয়-__-রজশী কান্ত গুহ | 
শব্দার্থ সারাংশ 
আতন্তরসৌন্দর্ষ-ভেতরের রূপ নালন্দা প্রধান অধ্যাপক ঘ্রীলভ্র 
অন্তর থেকে আতন্তর হয়েছে । বৃদ্ধ ও খহুশান্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন । 
জ্ঞনবৃদ্ব_খুব জ্ঞানী | চৈনিক পরিব্রাঙ্গক হিউ-এন-সাং 
নালন্দায় তার শিষ্তত্ব গ্রহণ করেন 
এবং সসম্মনে পাঁচবছর বসবাস করে; 
বিভিন্ন বিষয় শিক্ষ| করেন। 
(৬) বিষয়_-বাংলারচন] | 
বিশেষ বিষয়-_প্রবন্ধরচনা-বসন্তবাঁল | 
উদ্দেশ্য 2 
_বসন্তখতু সম্বন্ধে সরল ও হ্বন্দর ভাষায়, সুসন্বদ্ধবূপে প্রবন্ধ- 
রচন।র অভ্যাস করানো | 
__ভাষাব ব্যবহারনৈপুণ্য ও প্রকাশক্ষমতা বাড়ানে]। 
উপকরণ ঃ- 
শ্রেণিকক্ষের সাধারণ ও উদ্ধৃতি সংগ্রহ । 
পুর্বগান :-- 
খহু সম্বন্ধে ও বসন্তকাল সম্বন্ধে ছাত্রদের সাধারণজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 
আছে। ভূগোলে খত এবং বাংলায় বিভিন্ন খতুবিষয়ক প্রবন্ধ ও 


পাঠটীকা ১৯৫ 


কবিতা পড়েছে । সরল ভাষায় ধারাবাহিকভাবে মনের ভাব প্রকাশ 
করার মতে ভাষার ব্যবহারক্ষমতা আছে । 
আয়োজন :-_ 

ছাত্রদের পূর্বজ্ঞনকে উদ্যত ও আগ্রহকে আকর্ণ করার জন্ম 
নয়েকটি প্রশ্ন করা হবে-_ 

_বছরে ক'টি খতু ? 

এখন কোন খতু ? (বসস্তকালে এই প্রবন্ধটি লেখানে হবে । ) 

_কোন কোন মাসে বসন্তকাল হয়? 

বসন্তের কোনে গান বা কবিতার উল্লেখ করতে পার কি? 
পাঠঘোষণা £-_ 

আজ বসন্তখতুর সম্বন্ধে আলোচন| করব। 
উপম্থাপন £- 

শিক্ষক প্রশ্থের ছাত্রদের মনের ধারণাপমূহ সচেতনতার স্তরে এণে 
ঘছিয়ে নেবেন । বসন্তের যে গান ও কবিতার উল্লেখ হয়েছে, 
গোলে যা পড়েছে আর আসপাশে যা দেখতে পায় তাই দিয়ে একটা 
বর্শা গড়ে উঠবে, সংগে সংগে বোর্ডের কাজ চলবে-__ 


পদ্ধতি বিষয় 
বসন্তকালে কিসের একটা বসন্তে কোকিল ডাকে। 
নোতুন শব্দ শুনতে পাও? 
উদ্ধতি-_ ফাগুনের নবীন আনন্দে 


গানখানি গাথিলাম ছন্দে 
দিলি তারে বনবীথি 
কোকিলের কলগীতি, 
ভরি দ্িল বকুলের গন্ধে । 
( ববীন্দ্রনাথ | ) 


১৯৬ ব|ংলা-ভাষ।র শিক্ষাপদ্ধতি 


পদ্ধতি 
কোকিলেব গানেব সংগে 
আব কিসেব উল্লেখ ভযেছে ? 


বকুলবীথি দেখেছ কলকাতায়? 

শিক্ষক বকুলফুলের গন্ধ 
শেোকাবেন। 

এই স্মযে আব কি ক্িফুল 

ফোটে? 

শিক্ষকেব সাহাযে) তালিক। 

ভবে। 

শিক্ষক বলবেন-- 


এই সময় কিসেব বাতাস কোন 
দিক থেকে বয়? 
এই বাত।সের অন্য নাম কি? 


কেশ? এ বিষয়ে প্রসিদ্ধি কি? 


কথাট| কতদৃব সত? 


বিষয় 
বকুলবীথিকায় কোকিল ডাকছে; 
তার গাণে 
আর বকুলের গঞ্জে চাবর্দিক 
ভরে গেছে 
ছাত্রেবা দেখে থাকলে বলবে । 


স্ঈগন্ধ ফুল--পান্প, গোলাপ; যু 
বেল, ব্জনীগন্ধ। | 

উজ্জ্বল ফুল-স্থণপন্ন, কুষ্টটুডা বাঁধ 
টু, পলাশ | 

এত ফুল যেন বাতাস পথ হাবিষে 
ফেলেছে-বাতাস ছুটিছে বনমযকে 
ফুলেব না-জানে পবিচযাবে 1” 

এই সময দক্ষিণ। বাত।স বয-_ 
“আজি দক্ষিণ ছুযাৰ খোলা, 

এসগে।, এসগো, আজি বসন্ত এস |” 
দক্ষিণেব মলয় পৰতেব ওপর দিত 
চন্দনেব গন্ধ বহন করে' নিয়ে আ 
এই প্রসিদ্ধি আছেঃ তাই একে মণ' 
বাতাসও বলে। 

সত্যি সত্যি দক্ষিণের বাতাসে চনানে 
গন্ধ পাওয়া যায় না, কিন্তু এছ 
চন্দনের মতে। আরামদায়ক বল] যা 


পাঠটাক। ১৯৭ 
পদ্ধতি বিষয় 


1লা দেশে কোথা থেকে বাংল! দেশে দক্ষিণের বাতাস বংগো- 

দশ্সিগেব ৭তাস আসে? প্সাগবেব ১৩1 নিযে আসে বলে' 
এত আবামদাযক। 

ধস,ভ্তব অ'বভা ওয| কেম* ? বসন্তেব আবঠাওয| শ হিলীতে সও, 
অর্প বেশি ঠাণ্ডাও না, বেশি ণত্ম 
৪ শা, এ বামদাযক | 

কলঞাতাখ কি পকমবেখ? কণাক।গায বসন্তকক ল বেশ “বা, 

বিম্ধ দক্সিণেব বাতাস বম বল বেছি 

মঠ ঠয না । 

“ন্তপালে কি শি পলা হম? সবশ্বতী পূজ।, বাসন্তা পুজ। অব 
“দল এহ টিনটি উতপধ বসন্থণ লে 
হ্য। 

“গধতাপুজ বতিিব পিশষ?  আপঞ্চমী, বসন্তণঞ্চমী, সবস্ব শা গুল ব 
এশালেব কিতিথি? এ।ণ “দ ল]পিম। পে।লেব তিথি । 
পস্বতাপুজায কে নফপখ"31? কুল অব বাঠ। অম বসন্তে সব 

[| আবক্চি ফল পুজা চেয়ে ৪প,৬ গ। যল। 

“3? 

প্স.গ্তণ কৌপে| অসুবিধ।ল নাম এই সমখে হাম, জলবমন্ত, সপ্ত এই 
“এতে পাব? সব ছোয়।চে পোগ খু বেশি হয । 
উদ্বাতি_ “কৌোখ। হা হন সিবিবসন্ত, 

আমি বস/গ্ত মবি 1” 
বসপ্তবালেখ মনের ভাব বি? শ।না ফুলে ফুলে, নাত উৎসবে, দক্ষিণ 
কেশ ? হ[ওযায়, কোকিলেব ডাকে, বসন্তে 
একট।| আনন্দমময ভাব আসে। 


১৯৮ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


পদ্ধতি বিষয় 
কয়েকটা কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে “আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে, 
বুঝিয়ে দা ও__ তব অবগুঠ্িত, কুষ্ঠিত জীবনে 


কোরোনা বিড়ম্বিত তাঁরে ।” 
"আজি দোল পৃণিমাতে 


ছুলবি যদি আয ।” 
ইত্যাঁদি। 
অভিযোজন £__ 
বোর্ডের সংক্ষিপ্রসার মুছে সেখানে প্রবন্ধের খস$| তৈবী হবে। 
পদ্ধতি বিষয় 
প্রবন্ধের কিকি অংশ? ভূমিক।, বিষয়বন্ত, উপসংহার । 
শিক্ষক বোর্ডে তিনটি শীর্ব লিখে 


দিয়ে ছাত্রদের দিয়ে বিষয় 

বিভাগ করাবেন | 

ভূমিকায় কি লিখবে? ভূমিকা একটি সুন্দর কবিতা থেনে 
উদ্ধতি দেওয়া হবে | 

বিষয়বন্থতে কি কি থাকবে 1. বিষয়বন্ত__১। প্রাকৃতিক বর্ণনা। 


২। ফুল, ফল। 
৩। উৎসব । 
৪। অসুবিধা । 


উপসংহর-- মনের ভাব । 
এইসব অংশেও অল্প অল্প কবিতা 
উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়। 


পাঠটাকা ১৯৯ 

গুহকাজ ৫ 

শিক্ষক নিজের সংগৃহীত উদ্ধতিগুলি ছাত্রদের দিয়ে যাঁবেন। তারা 
আরো উদ্ধৃতি সংগ্রহ করবে আর প্রবন্ধটি লেখার জন্য প্রস্তুত হবে। 
এর পরের প্রবন্ধের ক্লাসে শিক্ষক এদের লেখাবেন । 
বোর্ডের কাজ £-- 

( উপস্থাপনের সময়ে যা ভয়েছে ) 

বসন্তকাল 

কাল-_ফান্বন ও ঠত্রমাস | 

পাখি-কোকিল 

ফুল-বেল, যুঁই, রজশীগন্ধ। পদ্ম, গোলাপ,__সুগন্ধ । 

স্থলপদ্ম, রাঁধাচুড়।, কৃষ্ণচুড1, পলাশ-_ উজ্জ্বলবর্ণা 

ফল--কুল, কাচা আম। 

আবহাওয়_নাতিশীতো ও | 

উৎসব-_সরস্বতীপৃজা, বাসন্তীপৃজা, দোল । 

রোগ- ভাম, জলবসস্ত' বসন্ত । 

মনের ভাব- আনন্দময় | 


অষ্টম শ্রেণি 


(৭) গড় বয়স--১৩৮ বিষয় বাংলা কবিত|। 
বিশেষ বিষয়- সাধক হরিদাস-_ 
কবিশেখর কালিদাস রায়। 
উদ্দেশ্য £-- 
--কবিতাটির অর্থ, ভাব ও রস উপলন্ধি করানো 
-_-কাব্যসাহিতোর প্রতি ছাত্রদের আকৃষ্ট করা । 
_কবিতাঁটির উচ্চভাবে ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করা । 


২০০ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 
উপকরণ :-_ 

শ্রেণিকক্ষের সাধারণ, পাঠ পুস্তক, সম-উক্তভি। 
পুর্বভ্ঞান :_. 

ছাত্রের অনুরূপ মানের বাংল। কবিত। পড়ে অর্থ ও রস উপলব্ি 
করতে পারে, কালিদ।স রায়ের অন্য কবিতা পড়েছে, ইতিভাঁসে 
তানসেন ও আকবরের কথা পডেছে । 
আয়োজন :__ 

পাঠের পবিবেশসুষ্টি ও ছাত্রদেব আগ্রহান্িত করার জন্য ঝয়েকটি 
প্রশ্ন করবা ভবে। 

কয়েকজন আধুনিক বড় গযকের নাম কর। 

" ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 5 ৯» 5 

তানসেন কে ছিলেন? 

তার বিষয়ে কোনো ঘট” ব। কাঙ্শী বলতে পারবে ? 
পাঠঘোষণ। £__ 

শিক্ষক প্রথমে উ“স্থাপা পধিঠাটি আরতি অথবা পাঠি করবেন 
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তারপর ছাত্রদের পৃষ্ঠাশিদেশ কবে? বই খুপতে বলে কোরে কবিত| ও 
কবির নাম লিখবেন_- 
উপস্থাপন ৫ 

ছাত্রদের একবার শীরব পাঠ কণতে দিযে শিক্ষক সমগ্র কবিতাটি 
অবলম্বণে কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন করবেন_ 


পদ্ধতি বিষয় 
কবিতার প্রথমেই কার নাম সাধক ১রিপ|সের নাম দিয়ে কবিতাটি 
করা ভয়েছে ? আরন্ত হয়েছে এবং পর পর তানসেন 


পরে আর কার কার নাম ও সম্রাট আকবরের কথা বলা 
আছে? হয়েছে । 


পাঠটাকা ২০১ 


পদ্ধতি বিষয় 
সম্বাট কার সংগে কার তুলন| কবিায় সমাট আকবর তানসেনের 
করেছেন? গান ও সাধক হরিদাসের গানের 


তুলন| করেছেন। 
এরপর ছাত্রের! কবিতাটির কয়েক ছত্র কবে" পডবে, গ্রতোক 
পাঠের পর শিক্ষক ও ছাত্রদের পারস্পরিক সভায়তায় পঠিত অংশের 
বিশ্লেষণ ভবে ও সংগে সংগে বোর্ডের কাজ চলতে থাকবে । 
পদ্ধতি বিষয় 
(ক) সাধক হরিদাস-***নগরের মাঝে | 
সাধক হরিদাস কোথায় সাধক হরিদ[স সিথি বনে, পথে পাথে 
কৌথায় গান করে ফেরেন? ও পল্লীজনপদে গান করে" ফেরেন । 
কিবাজিয়েতিনিগানকরেন? তিনি একতাপ। খাঁজিয়ে গান করেন 
ক।র| তার গান শোনে? আর বানের পশুপাখী, তটিশী ও 
তটশাখা তার গান শোনে। 
পোথায় ও কোর কাছে যানন। ? তিনি নগরে মাঝে? রাজার সশ্ডাতে 
ও ধশ)]প ছুয়!বে যানন| | 
হার টেতাব| ও ৫ধশ কেমন? তিশি পাগল ডিখারির সাজে সেজে 
থাকেন । 
তটিনী-_ ছোটনদী 
তটশাখা-_ তীরের গাছ । 
জনপদ ও শগবের তফাৎ কি? জনপদ» গ্রাম? নগর শহর । 
বাংল! দেশে কার! একও|ব| বাংলাদেশে বাউলরা একতারা 
বাজিয়ে গান করে? বাজিয়ে গান করে। বাউল শব্দ 
শিক্ষক উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বাতুল ব| পাগল থেকে এসেছে । 
পাবেন। 


চি 


পদ্ধতি 


ংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


বিষয় 


(খ) একদ] সমাট'**** হাতে । 


সাধক হরিদাস তানসেনের সাধক হরিদাস তানসেনের গুরু 


কে? 
সম কে? তিনি তানসেনের 
কাছে কি চাইলেন ? 


তানসেন কি ভাবে এই দর্শন 
পাওয়ালেন ! 

হরিদাস কি ভাবে, কি 
করছিলেন ! 

সম্রাটকে কেন যেতে হ'ল? 
এতে সআাটকে কি রকম লোক 
বলে' মনে হচ্ছে? 

সম্রাট ছল্মবেশে গেলেন কেন? 


সমতরটকে কি বলে" উল্লেখ করা 
হয়েছে! 
হরিদাস কোন ভাবে বিভোর ? 


কেবল কবিতায় বাবহত কেন 
শব এখানে আছে? 


সমাট আকবর একবার তনিসেনেৰ 
কাছে তার গুরুর দর্শনলভ করে 
তার গান শুনতে চাইলেন । 

এইকথা বলার পর রাজ ছদ্নবেশ ধবে 
তানসেনের সংগে সেখানে গেলেণ 
যেখানে হরিদাস বিভোর হয়ে প্রাণ 
ভরে' একতারা হাতে গান গাইছেন । 
হরিদাস নগরে বা রাজদ্বারে যাঁননা 
বলে" সম্রাট নিজেই গেলেন, এতে 
তার চরিত্রের মহত্ব দেখা যাচ্ছে । 
পাছে রাজাকে দেখে গান বন্ধ করেন 
এইজন্য সম্রাট ছপ্নবেশে গেলেন। 
নৃপ রাজা । 

হরিদাস তখন ভগবানের নামে 
বিভোর । 

বিভোর * বিহ্বল । 

দরশন * দর্শন | 


পদ্ধতি 


পাঠটাক! ২০৩ 


বিষয় 


(গ) কহিল..."."সাজে? 


সমাটের মতে তানসেন কি 
ভবে গান করেন? 

কিন্ত হরিদাসেব গানের 
তুলনায় তার গানে কিসের 
অভাব তিনি বোধ করলেন? 
সম্রাটের এই তুলনাঁকে তানসেন 
কিভাবে অসার বলে' 
দেখলেন ? এ প্রসংগে কিসের 
উদ্বাহরণ দিলেন? 


গোমুখী উৎস কি? 


মন্দাকিনী কি? 


তানসেন রাগিণী ও তানলয়ের 
বিশুদ্ধতা রেখে গান করেন কিন্ত আজ 
যা শুনলেন তার মতে! করে' সম্রাটের 
প্রাণ আকুল করতে পারেনন। 


নিজের গানের সংগে হরিদাসের 
গানের তুলনার অসার্থকত| দেখাবার 
জন্ম তানসেন এক উপমা দ্দিলেন-- 
হরিদাসের গান গোমুখী উৎসের 
মন্দাকিনী আর তানসেনের গান 
একটা বদ্ধ জল কুপের মতো 
বিষ্ুরভক্তি জলের ধারার আদেশ মতো 
বয়ে গংগার সৃষ্টি করেছিল। সেই 
ংগা মহাদেবের জটা থেকে গোমুখী 
উৎস দিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে' 
তিন ধারায় প্রবাহিত হয়-স্বর্গেঃ 
মর্ক্যে ও পাতালে। 

স্বর্গে যে ধার। গেল তার নাম 
মন্দাকিনী। 

অর্থাৎ হরিদাসের গান মৃতিমতী 
ভগত্তক্তির মতো! এবং এক স্বীয় 
জিনিষ। 


২৩৪ 


পদ্ধতি 
কোন গায়ক কিসের বিষয় 
গান করেন ? 
কি হয়? 


তাতে তফাৎ 


রাজাবাচক কট| পদ পেলে? 


কোনটি ভগবান অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে? 

সম-উক্তি লেখ! একট চাট 
টাঙানো ভবে । 


বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


বিষয় 
তানসেন ভারতবর্ষের রাজার আদেশ 
মতো সভার লোকদের মাঝখানে 
গান করেন তাই ত্বাব গানে লৌকিক 
দক্ষতাই দেখা যায় আর হবিদাঁস গান 
করেন বিশ্বজগতের রাজা ভগবানের 
সভায়, তাই তিনি ভক্তিতে নিভোন 
হয়েগান করেশ আর যারা শোনে 
তাঁদেব প্রাণ অ।কুল হয়। 
রাজা, সম্রাটঃ নৃপ* ভূপ» ভাবিতভূপ, 
বিশ্বভৃূপাল। 
বিশ্বভুপাল বলতে 
বোঝানে। ভয়েছে | 
অসীম আকাশে পরমপুলকে পাখি 
গাহে যেই গান, 
জগতপিতার স্তবগান সে যে স্বরগের 
অবদাণ। 
খাঁচার পাখি সদা বুলি বলে তুষিতে 
পালকমন 
তোষণ ভাষণে মিলিবে কেমনে 
পরাণের পরশন ? 


ভিগবানাতে 


অভিযোজন £__পাঠা কবিতার সংগে উদ্ধত কবিতাব তুলনা করা 


হবে। 


দ্বিতীয় কবিতার “জগৎপিতার স্তবগান” প্রথম কবিতায় কে 


গাইছেন? “তোষণ-ভাষণ” কার? প্রথম কবিতা থেকে উদ্ধত করে 


দেখাও। 


পাঠটীকা ২০৫ 


“অসীম-আকাশ' কার? 
খাঁচাকার? 

খাঁচার পাখি কাকে খুসি করে? 
অন্য পাখি কাকে খুসি করে? 


ছাত্রের। প্রথম কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তুলনাট। দেখিযে দেবে । 


বোর্ডের কাজ :£-_ 
সাধক হরিদাস। 
কবিশেখর কালিদাস রায়। 


সাধক হরিদাস একতার| বাজিয়ে পাহাড়ে. বনে, গ্রামে গান করে' 
ফেরেন । বনের পশুপাখি, গাছপাঁল! তার গান শোনে । তার বেশ 
পাগল ভিখারির মতো। 


সমাট আকবর তানসেনকে অনুরোধ করে' ছদ্মবেশে, বিনীতভাবে 
তার গান শুনতে পেলেন । 


তিনি তুলন। করলেন-__ 


তানসেনের গান- হরিদ্রাসের গান__ 
রাগিণী, তানলয়ে প্রাণ আকুল করা 
সমুদ্ধ 


তানসেন বল্লেন__ 


হরিদাসের গান . তানসেনের গান-_ 
গোমুধী উৎসের মন্দাকিনী,  কুদ্ধবারি কুপ 
তিনি বিশ্বভূপালের সভার তিনি সম্রাটের আদেশে 


গায়ক। লোকেদের সভায় গান করেন। 


২০৬ ৰাংল।-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 
শব্দার্থ (অন্য বোর্ডে হবে।) 


তটিনী-ছোট নদী। গোমুবী উৎস-_গংগাঁবতরণের 
স্থান 

তটশাখী-_তীরের গাছ। মন্দাকিনী-স্বর্গগংগ! | 

জনপদ-গ্রাম। রাজাবোধক শব্দ -রাজ।, সআ্রাট, 

বিভোর-_ বিহ্বল নৃপ, ভূপঃ ভারতভূপ 

দরশন--কবিপ্রপ্নোগ বিশ্বভৃপাল -* ভগবান । 


বিষয় £_ব্যাকরণ। 
বিশেষ বিষয় :-__ঘন্্সমাঁস। 
উদ্দেশ্য :£-- 
_ ছাত্রদের সংগে আরোহ পদ্ধতিতে আলোচনার দ্বারা দঘন্ব 


সমাসের সংজ্ঞা ও সূত্রাবলির নিষ্কাশন । 
_বিশুদ্ধভাবে সমন্তপদের ব্যবহার বুঝতে এবং নিজের রচনায় 


প্রয়োগ করতে শেখানো । 
বাংল! ভাষায় শব্গগঠনের একটি প্রক্রিয়ার সহিত পরিচিত করে? 


শব্বসম্পদ ও ভাষাপ্রয়োগে নৈপুণ্য এবং সৌন্দর্য বাড়ানো । 
_ভাষার বৈজ্ঞানিক আলোচনায় আকৃষ্ট ও অভ্যস্ত করা। 
উপকরণ :_শ্রেণিকক্ষের সাধারণ ও বাক্যতালিকার চার্ট । 
পুর্বজ্ঞান :_ ছাত্রের! যষ্ঠশ্রেণিতে সন্ধি, অপ্তমশ্রেণিতে কারক, 
বিভক্তি ও বর্তমান শ্রেণিতে সমাসের প্রথম পাঠ পড়েছে । পাঠ্যপুস্তকে 
সমন্ত পদ পড়ে অর্থবোঁধ করতে তার] অভ্যস্ত । 


আয়োজন £ শিক্ষক ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান আকর্ষণ করে' পাঠের 
ভিত্তিস্থাপন ও আগ্রহ সৃষ্টির জন্য কতকগুলি প্রশ্ন করবেন £-- 


পাঠটাক। ২০৭ 


সমাস কাকে বলে? সমস্তপদ কি? ব্যাসবাক্ কি? এই 
পদ্গুলি কি করে ভাঙবে? দুধবালি, পিতাপুত্র, ভালোমন্দ, হরগৌরী। 


পাঠঘোষণ। :__ 


শিক্ষক ছাত্রদের বলবেন যে আজ এই ধরণের আরে! কতগুলি পদ 
নিয়ে বিশ্রেষণ ও আলো চন] করব । 


উপস্থাপন ৫__ 


শিক্ষক কতকগুলি সমস্তপদের চার্ট টাঙিয়ে সেই চার্টের ওপর ছাত্র- 
দের দিয়ে ব্যাসবাক্য রচনা করাবেন । ব্যাসবাক্য বিশ্লেষণ করে? 
সাধারণ সৃত্রগুলি বোর্ডে লেখা হবে আর বিশেষ সৃত্রগুলি চার্টের গায়ে 
তৃতীয় স্তন্তে সংক্ষেপে লেখা হবে এবং পরে বোর্ডে বিস্তারিত লেখ 


হবে। 


মূলচার্ট 


(ক) শিবদুগ! 
রাজারানি 
বরকনে 
ভাইবোন 
পিতাপুত্র 


(খ) ভয়ডর 
ডাক্তারবৈদ্ 
মাথামুও 
কাগজপত্র 
রাজাবাদশা 


চার্ট-_ছাত্রদের কাজ 


শিব ও হুর্গ বিশেষ্ত পদ +বিশেষ্য পদ । 
রাজ] ও রানি সমস্ত পদ বিশেষ্য । 

বর ও কনে পারিবারিক সম্বন্ধ | 

ভাই ও বোন 

পিতা ও পুর 

ভয় ও ডর বিশেষ্তপদ + বিশেষ্যপদ্দ | 


ডাক্তার ও বৈদ্য সমস্তপদ বিশেষ্য 
মাথা ও মুত সমার্থক শব্দ । 
কাগজ ও পত্র 

রাজ ও বাদশা 


২০৮ বাংল-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


মূলচার্ট ছাত্রদের কাঁজ 
(গ) 
বুকপিঠ বুক ও পিঠ বিশেষ্ঠপদ + বিশেষ্ঠসদ | 
ছুধভাত দুধ ও ভাত সমস্ত পদ বিশেষ্য | 
পথঘাট পথ ও ঘাট এক জিনিষের ছুই অংশ । 
ছুধবালি দুধ ও বালি 
কাপড়চোপড় কাপড় ও চোপড 
(ঘ) 
রবি শশী রবি ও শশী বিশেষ্য পদ + বিশেষ্যপদ | 
টাদতার। চাদ ও তারা সমস্তপদ বিশেষ্য । 


আকাশপাতাল আকাশ ও পাতাল একসংগে দৃষ্ট প্রাকৃতিক বিষয়। 
ঝড়র্ফিবজ্রপাত ঝড ও বৃষ্টি ও বজ্রপাত 


নদনদী নদ ও নদী 
(ও) 
লম্বচৌড়। লম্বা ও চৌড়া বিশেষণপদ + বিশেষণপদ । 
বেঁটেমোটা বেটে ও মোট! সমস্তপদ বিশেষণ । 
ছোটখাট ছোট ও খাট। একসংগে প্রযুক্ত বিশেষণ । 
শাদাকালো শাদা! ও কালো 
লালনীলহলর্দে লাল ও নীল ও হলদে 

পদ্ধতি বিষয় 


প্রথমে সাধারণ সূত্র 

এই সমাসে কোন পদের অর্থ এই সমাসে উভয় পদের অর্থ প্রধান 
প্রধান? ংযোজক অব্যয় দিয়ে এর ব্যাস- 
এর ব্যাসবাক্যের বিশেষত্ব বাক্য হয়ঃ যথা ও, এবং, আর 
কি? ইত্যাদি । 


পাঠুটীক! 


পদ্ধতি 
“ও ছাঁড়|] আর কি অবায় 
ব্যবহার করতে পার? 
শিক্ষক বলবেন_- 


তুলনীয় 

( অন্ন্দার আত্মপরিচয় এরা 
পড়েছে । ) 

শিক্ষক এবার প্রত্যেক গুচ্ছের 
বিশেষত্ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করবেন । 

কি কিপদে দন্ সমাস হয়? 


প্রত্যেক চার্টে সমস্যমান পদের 
পদপরিচয় লেখা হবে। 
সমন্তপদ কি হয়? 


প্রত্যেক চার্টে লেখ হবে। 


শিক্ষক গে" চার্টের দিকে দৃষ়ি 
মাক্ধণ করে? বলবেন 


১৪ 


বিষয় 


এই সমাসকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে, কারণ 
ছুই ব্যক্তি, বস্ত বা গুণ একসংগে 
থাকলে সেই অবস্থাকে দ্বন্দ্ব বল! 
যায়। 


“কুকথায় পঞ্চমুখ কভরা বিষ । 
কেবল আমার সাথে দন্ অহনিশ ॥ 


বিশেষ্য পদের সংগে বিশেষ্য পদের 
এবং কখন বিশেষণ পদের সংগে, 
বিশেষণ পদের দ্বন্্ সমাস হয়। 


সমস্যমান পদ যা তাই হয়, অর্থাৎ 
বিশেষ্য বা বিশেষণ হয় । 

অনেক সময়ে ঘন সমাসে বিভক্তি 
লোপ হুয় না। যদ্দিও বিভক্তিলোপই 
সমাসের নিয়ম তবু বুকেপিঠে, 
পথেঘাটে, ছ্ধেভাতে, ইত্যাদি 
পদগুলি এরকমও লেখা যায় 


টি বাংল।-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 
পদ্ধতি বিষয় 


সমাসে বিভক্িলোপ ন] হ'লে তাকে 
অলুক বলে। লুক মানে লোপ। 
অলুক মানে যেখানে বিভক্তি লুক 
হয় নাবালোপ পায় না। এইবপ 
দবন্বকে অলুক দন্্ব সমাস বল যায়। 


অভিযোজন £-- 


ছাত্রেরা শ্রেণিতে আলোচিত দ্বন্বসমাস দিয়ে বাক্য রচন] করবে 
অথবা ওই সমাস বাবহৃত হয়েছে এমন সাহিত্যিক উদ্ধৃতি বলবে । 


গৃহকাজ $_ 


দ্বন্বসমাসের অন্যান্য উদাহরণ সংগ্রহ করে ব্যাসবাক্য রচনা ও 
শ্রেণিবিভাগ করে" আনবে । 


বোর্ডের কাজ £ 
(যা উপস্থাপনের সংগে হয়েছে ) 


সমাস- বন্য 
ংযোজক অব্যয়দ্ার] যুক্ত ছুই বা তদধিক বিশেষ বা বিশেষণ 
পদের সমাসে উয়পদের অর্থ প্রধান হ'লে ঘন্বসমাস হয়। 
সমস্তপদ বিশেস্ত বা বিশেষণ হয় । 
সমস্মমান পদগুলির মধ্যে বিভিন্নপ্রকার সম্বন্ধ দেখা যায়। 
বিভক্িলোপ ন! হ'লে অলুক দন হয়। 


পাঠটীকা ২১১ 


নবম শ্রেণি 
€৭) 
ছাত্রসংখ্যা--৪০ | বিষয়-__বাংলা গছ 
গড় বয়স-১৪+ | বিশেষ বিষয়__মেজদা-_-শরৎচন্দ্র 
সময়-__৪০ মিনিট । চট্টোপাধ্যায় 
( সাহিত্যবিষয়ক) 
ছইদিনে সমাপ্য--১। সেদিনটা-** 
জানিয় কি হইবে? 
২। সেরাত্রিও*'শেষ পর্যন্ত | 
উদ্দেশ্য $-_ 
_আলোচ্য পাঠ্যবস্তর অর্থ ও রসবোধ । 
_শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের অংশবিশেষ পড়িয়ে মূল পাঠে আগ্রহান্থিত 
করা। 


_ বাংলা গগ্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ স্যফিগুলির সহিত পরিচয় দ্বারা 
ছাত্রদের সাহিত্যান্নরাগী করে তোল! ও সাহিত্যের পরিণতির বোধ 
জাগানো । 


উপকরণ ৫- 
শ্রেণিকক্ষের সাধারণ ও পাঠ্যপুস্তক । 


পুর্বজ্ঞান :-_ 

ছাত্রেরা অন্রূপমাণের গছ পড়ে অর্থবোধ ও রসগ্রহণ করতে 
পারে। তারা শরৎচন্দ্রের রচনার সংগে পরিচিত এবং অনেকে 
শ্রীকাস্তের প্রথম পর্ব পড়েছে। | 


২১২ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


প্রথম পাঠ £-_সেদিনটা-*'জানিয়া কি হইবে? 
আয়ৌজন :-- 
ছাত্রদের মন আজকের পাঠ্যাভিমুখী করার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন 
করবেনঃ 
ংল! সাহিত্যে কার কার উপন্যাস পড়েছ ? 

শরৎচন্দ্রের কি কি উপন্যাস পড়েছ ? 

শ্রীকান্ত উপন্যাসের কয়েকটি প্রধান চরিত্রের নাম কর । 

শ্রীকান্ত উপন্যাসের কয়েকটি অপ্রধান চরিত্রের নাম কর। 

কোন চরিত্র তোমার সবচেয়ে ভালে লাগে? কেন? 
পাঠঘোষণা :- 

শিক্ষক পৃষ্ঠানির্দেশ করে" ছাত্রদের বই খুলিয়ে রচনা! ও লেখকের 
নাম পড়তে বলবেন ও বোর্ডে লিখবেন-_- 

মেজদা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 

বলবেন--শ্রীকাস্ত উপন্যাস থেকে এই অংশ উদ্ধৃত হয়েছে | 
উপস্থাপন :__ 

আজকের পাঠ্যবস্ত ছোট ছোট অংশে ভাগ করে" ছাত্রের! সরবপাঠ 
করবে। প্রত্যেক পাঠের পর শিক্ষক ও ছাত্রদের পারস্পরিক 
সভায়তায় বিশ্লেষণ এনং সংগে সংগে বোডের কাজ হবে । 

পদ্ধতি বিষয় 
(ক) সে ধিনটা**'বিদ্ভাভ্যাস করিতেছি । 

কনর জি 
ত্রের নাম এখানে পেলে তচ্ছে। 
যে দিনের কথ! উল্লেখ করা যে সন্ধ্যার কথা বল! হয়েছে সেটি 
হয়েছে সেদিন তার কেমনমনে কোনো একটি বিশেষ ঘটনার জন্‌ 
হয় এবং কেন? তার ক|ছে স্মরণীয় হয়ে আছে। 


পদ্ধতি 


শিক্ষক বলবেন- 


সেদিন শ্রীকান্তরা কি কর- 
ছিল? 
আসপাশে কেকি করছিল? 


ক্যান্বিসের খাট কি? 


শিক্ষক বর্ণনা করে' বুঝিয়ে 
দেবেন_ বোর্ডে একে দেখাতে 
পারেন। 

দেউড়ি কি? 


ুলসীদাসী দুর কি? 


পাঠটীক। ২১৩ 


বিষয় 
সেই বিশেষ ঘটনাটি এই অংশের 
বিষয়বস্ত | 
নিত্য প্রথামতো! সেদিন সন্ধ্যায় তারা 
বৈঠকখানায় পডতে বসেছিল । 
বারান্দায় পিসেমশাই দ্বারিকবাবু 
ক্যান্িসের খাটে শুয়ে তন্দ্রা উপভোগ 
করছিলেন, রামকমল ভট্টাচার্য আফিং 
খেয়ে অন্ধকারে ধূমপান করছিলেন, 
দেউড়ির থেকে তুলসীদাসী সুর শোনা 
যাচ্চিল। 
কাঠের ফ্রেমে ক্যান্িসের কাঁপড 
লাগানে! খটি, সেটাকে মুড়ে রাখা 
যায়। 
একে ইংরেজীতে ক্যাম্পকট বলে। 
সচ'র বা কান্বিসেব চেয়রের 
সংগে তুলনা করা যায়। 
বাঁডিব ফটক । বড় বড বাড়িতে 
ওপরে ঘর ওয়ালা যে প্রবেশদ্বার থাকে 
তাকে দেউডি বলে। 
বাংলায় যেমন কৃত্তিবাসী রামায়ণ, 
হিন্দীতে তেমনি তুলসীদাসী রামায়ণ । 
দেউড়িতে বসে' পেয়াদারা সুর করে? 
তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ছে । 


২১৪ ংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


পদ্ধতি 


বিষয় 


(খ) ছোড়দা, যতীনদা.*'কৈফিয়ৎ তলব করা হইত | 


কার তত্বাবধানে শ্রীকান্তরা 
পড়াশুনা করছে? 

তার স্বভাব কেমন ? 

বিষ্া কতদূর 1 

এখন কি করছেন? 


প্ণ্ট ণ্স পরীক্ষা কি? 
শিক্ষক বলে" দেবেন । 


কোন সমমটুকুর কথা বলা 
হয়েছে? 

তখন যাতে কিসের বিদ্ব না 
ঘটে তার চে! মেজদা 
করতেন? 

কি ভাবে করতেন ? 

তার সাজ-সরঞ্জাম কোথায় 
থাকতো? 

এগুলির উদ্দেশ্য কি ছিল! 


এই গল্পাংশের নামচরিত্র মেজদার 
তদারকিতে শ্শ্রীকাস্তরা পড়াশুন! 
করছে । তিনি অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির 
লোক। তিনবার এণ্টাম্ম ফেল 
করে' এই চতুর্থবারের জন্ম তৈরী 
হচ্ছেন। তাই তিনি নিজে পড়তে 
পড়তে শ্্রীকান্তদের পড়াশুনোর 
তদারকি করতেন । 

এণ্টান্স আগেকার দিনে এখনকার 
স্কুল ফাইনালের মতো পরীক্ষা ছিল; 
তখন ছেলেরা এণ্ট স পাশ করে 
এফ-এ পড়তো | 

সন্ধার এই পডার সময়টুকুতে 
ছেলেরা যাতে কথাবার্তা বলে" 
মেজদার পডার বিদ্ধ না ঘটায় 
এইজন্য তিনি নিজে প্রত্যহ পড়তে 
বষেই কীচি দিয়ে কেটে বিশ- 
ত্রিশখানি কাগজের টকিটের মতো! 
করতেন। সেগুলির মধ্যে লেখা 
থাকতো-_পথুথু ফেলা",“ন!ক-ঝাড়া"ঃ 
"তেষ্টা পাওয়া*_ ইত্যাদি । এইসব 
সাজসরঞ্জাম মেজদার হাতের কাছেই 
থাকতে] | এর উদ্দেশ্য ছিল ছেলেরা 


পাঠটাকা ২১৫ 


পদ্ধতি 


এই তদীরকিতে কারা পড়ছিল 1 
তাদের কে, কে, কোন ছুতোয় 
বাইরে ঘুরে আসতে] 1 

মেজদ1 কিভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণ 
করতেন ? 

কেউ ফাঁকি দিয়েছে কিনা তার 
বিচার কখন হ'ত? 


বিষর 
যাতে কথা না বলে" টিকিট নিয়ে 
বাইরে যেতে পারে। 
যতীনদা, ছোঁড়দা আর শ্রীকান্ত নিজে 
একেকটা অছিলায় পড়া ফাকি দিয়ে 
বাইরে ঘুরে আসতো | 
মেজদা ঘড়ি ধরে" সময় মিলিয়ে 
রাখতেন যাতে কেউ অযথ! সময় নষ্ট 
নাকরে। সপ্তাহের শেষে এইসব 
টিকিটে লেখা সময় ধরে" কৈফিয়ৎ 
তলব করা হ'ত। 


(গ) এইবপে মেজদার"'"জানিয়া কি হইবে ? 


এইভাবে তারা প্রতিদিন 
কতক্ষণ পড়ত? তারপর 
কোথায় যেত ? 

কিসের অভাবের জন্য পড়া- 
শুনোর সংগে তাদের কোনো 
সম্পর্ক থাকতো! না? 


ফলে পরের দিন ক্ল।সে কি 
হত? সেজিনিষটা কি? 


এইভাবে প্রতিদিন রাত নটা পর্যস্ত 
বিদ্যাভ্ভাস করে' তারা বাড়ির 
ভিতরে যেত | পার সময়ে মনোযোগ 
দেয়নি বলে" ঘরের চৌকাঠ পার 
হবার সংগে সংগে অধীত বিদ্যার 
ংগে আর কোনে সম্পর্ক থাকতে! 
না। 
ফলে পরের দিন, ক্লাসে পড়! বলতে 
পারতোন], আর তার্দের কপালে 
"সম্মীনসৌভাগ্য” জুটতো, অর্থাৎ 
তারা বকুনি ও শান্তি পেত। বিদ্ধপ 
করে" কথাটাকে ঘুরিয়ে বলা হয়েছে। 


২১৬ 


পদ্ধতি 
'মেজদার চরিত্র এবং ভাগ্য 
সম্বন্ধে লেখক কি বলেছেন? 


মেজদার গুণ কি? 


লেখক কিরূপ ভাব নিয়ে গুণ- 
গুলির উল্লেখ করেছেন? 
তোমর1 মেজদার ব্যবহার থেকে 
তার চরিত্রে কি গুণ দেখতে 
পেলে ? 


অভিযোজন £__ 


ংলা-ভাঁষার শিক্ষাঁপদ্ধতি 


বিষয় 
লেখক বলেছেন যে মেজদা র এত গু 
থক সত্বেও শির্বোধ পরীক্ষকেব! 
তাকে চিনতে না পেরে বার বাণ 
ফেল করিয়ে দিতেন । 
পডাশুনোয় প্রবল অনুরাগ ও দায়িহ- 
বোধ ছিল মেজদাপ গুণ। 
এই কথাগুলি লেখক বিদ্রপের ছলে 
বলেছেন। 
মজদ] ক্ষমতালোভী ছিলেন এব" 
সর্দাবি করতে ভালবাসতেন বলে' 
ছেপেদের খবরদাবি করে” অনেক 
সময় নষ্ট করতেন। 


এই পাঠযাংশে প্রধান চরিত্র কে? 

তার কয়েকটি দোষগুণের বর্ণন| কর । 

তার বিদ্য।বুদ্ধি সম্বন্ধে লেখকের ও তোমাদের মতামত কি? 

এমনি একজন লোক যদি তোম।দেব পডাশুনোর তদারকি কণাতো 
"তাহলে তোমদেব মনেপ ভাব কি হ'ত আর পড়াশুনোই বা কতঢ। 


হত? 


গৃহকাজ ?- 


ছাত্রেব। মেজদার চরিত্রে আলোচিত লক্ষণগুলি লিখে আনবে । 


বোর্ডের কাজ 2 


উপস্থাপনের সংগে সংগে পাশাপাশি দ্বই বোডে লেখা হবে। 


পাঠটীকা ২১৭ 


প্রথম বোর্ড মেজদা 
সারাংশ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

গল্পের শায়ক শ্রীকান্ত একদিন সন্ধ্যার স্মরণীয় ঘটনার কথা বলছে। 
আকান্ত, ষতীনদ। ও ছোঁড়দর! তিনজনে মেজদ!র তদারকিতে পড়াশুনে। 
করছিল। মেজদ| তিনবার এগ্টান্স ফেল করে" চতুর্থবারের জন্য 
তৈরি হচ্ছিলেন এবং অত।স্ত কড়া নিয়ম ভাইদের তন্ত্রাবধান 
করছিলেন । ্‌ 


দ্বিতীয় বোর্ড 
শব্দার্থ 
ক্যার্ধিসের খাট-_কাঠেপ ক্রমে ক্যাঘিসের কাপ্ড আটা খাট। 
দ্বেউড়ি_ব।ডির বাইরের বড ফটক । 
তুলসীদাসা সুর হিন্দী তুলসীদ[সী রামায়ণের সুর | 
এন্টন্স পরীক্ষ/_-আাজক'লক।র স্কুল ফাইনালের মতে| | 


দ্বিতীয্পপাঠ--“সেই রাত্রিও-*.”" থেকে শেষ । 


শীর্ষগুলি প্রথম পাঠের মতে।, কেবল পূর্বজ্ঞানের সংগে অতিরিক্ত 
যোগ কর! হবে__ গল্লেপ প্রথম অংশ আগের ক্লাসে পড়া হয়েছে” । 


আয়োজন *- 

পূর্বপাঠের পুনরালোচন। ও বর্তমান পগের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির 
জন্য শিক্ষক +তকগুপি প্রশ্ন করবেন 2 

মেজদার বিদ্যান্ুপাগ কৃত৬। সত্য ছিল? 

এতে তার খিদ্য্জন ক৩০৩। সফল হয়েছিল ? 

ভাইদের শিক্ষার জন্ম তিনি কির্প যত্ব নিতেন? 

তাতে তাদের বিগ্ভ(লয়ে পড়ার কতটা উন্নতি হ'ত? 


২১৮ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 
পাঠঘোষণা :__ 
মেজদা বিদ্যাবৃদ্ধির কথা! তো! পড়েছি, এবার তার সাহসের কথা৷ 


পড়ব। ছাত্রেরা বই খুলবে আর শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন-_ 
মেজদা--শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


উপস্থাপন ?-_ 


ছাত্রের একেক অংশ পড়বে, প্রত্যেক পাঠের পর শিক্ষক ও 
ছাত্রদের পারস্পরিক সহায়তায় বিশ্লেষণ ও সংগে সংগে বোর্ডে কাজ 
হবে। 


পদ্ধতি বিষয় 
(ক) সে রাত্রেও.*"খাইয়াছিলান ৷ 
“সেই রাত্র” কোন রাত? যে রাত্রে স্মরণীয় ঘটনাটি ঘটে সেই 
সেই রাত্রে কি হচ্ছিল? রাত্রেও অন্যান্য রাত্রের মতো পড়াশুনা 
তখনকার আকাশ বাতাস হচ্ছিল। সারাদিন বর্ষণের পরও 
কেমন ছিল ? বর্ধণের রেশ রয়েছিল আর শ্রাবণের 


আকাশ কালে। মেঘে সমাচ্ছন্ন ছিল 
বলে' সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'তে না হ'তেই 
গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে 
গেছিল। 
তোমর1 এখন কিসের আলোয় আজকের মতো বৈদ্যাতিক আলো 
পড়াশ্তনো কর? ওরা কিসের ছিলনা! বলে" ঘরের মধ্যে চারটি প্রাণী 
আলোতে পড়ছিল? তার সেজের মৃদু আলোতে পড়াশুনোয় 
উজ্জ্বলতা কেমন? সেজ কি? গভীরভাবে ব্যস্ত ছিল। 


পাঠটাকা ২১৯ 


পন্ধাতি 


"ডায় ওদের কতটা মন ছিল ? 
তার চেয়ে কোন দ্দিকে বেশি 
নজর ছিল? 

ঘারজন্য ওদের কি করতে 
৮ত? 

সেজদা কি ভাবে ওদের এই 
কাজের হিসেব রাখতেন? 
কেন? 

শ্রীকান্ত কিসের টিকিট 
দিয়েছিল? মেজদা মনোযোগ 
সহকারে খাতায় কি পরীক্ষা 
করছিলেন ? 


বিষয় 


সেজ -্প্রদীপ রাখার দানি, অন্য নাম 
শামাদান। এক্ষেত্রে দানির ওপর 
রাখা প্রদীপ । 

আসলে কিন্তু পড়ার চেয়ে বাইরে 
যাওয়ার দ্রিকেই ওদের নজর বেশি 
ছ্বিল। সেইজন্য মেজদার কাছে 
বিতিন্ন টিকিট দিয়ে আজি পেশ 
করতে হ'ত আর মেজদাও 
সেগুলে। একটা খাতায় আটকে 
রাখতেন, যাতে সপ্তাহান্তে কৈফিয়ং 
চাইতে পারেন। 

শ্রীকান্ত জল খাওয়ার টিকিট পেশ 
করলে মেজদা মনোযোগ সহকারে 
খাতায় দেখছিলেন সেই আজি ন্যায্য 
কিনা । 


(খ) অকল্মাৎ আমার***** "এলো । 


মেজদা কি করছিলেন? 

শ্রীকান্ত কি করছিল? 

ঠিক সেই সময়ে কোথায় কি 
ঘটলো? 

শব শুনে ঘরের মধ্যেকেকি 
করলো! ? 


মেজদ1] যখন টিকিট মেলাতে ব্যস্ত 
শ্রীকান্ত যখন বাইরে যাওয়ার জন্য 
প্রস্তুত ঠিক সেই সময়ে পিঠের কাছে 
“ছুম” করে? একটা শব শোনা গেল । 
শব্ধ শুনে ছোড়দ| ও যতীনদা চিৎকার 
করে' উঠলেন, মেজদা ভয় পেয়ে 
বিদুদ্ধেগে ছুই পা সামনের দিকে 


২২০ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


পদ্ধতি 


এর এরকম ব্যবহার করলেন 
কেন? 
তাতে চারদিকে কি অবস্থ] 
হ'ল? 


এই অবস্থাকে লেখক কিসের 
ংগে তুলনা করেছেন? 

দ্ক্ষযজ্ঞ কি? 

এই তুলনা'র সার্থকতা কি! 


বিষয় 


ছড়িয়ে সেজ'উন্টে দিয়ে অজ্ঞান হয়ে 
পড়লেন। 
ভয়ের চোটে এরা! এমন কও 
করলেন যে বাতি নিভে চারদিক 
অন্ধকারে ছেয়ে গেল এবং তারমধে 
ঠেলাঠেলিঃ চিৎকার, চেঁচামেচি, সব 
মিলে একট। কাণ্ড হ'ল । 
লেখক এই হট্টগোলকে দক্ষযজ্ঞেব 
ংগে তুলনা করেছেন । শিবের পঠী 
সতী দক্ষের কন্যা ছিলেন। দক্ষ 
একবার শিবকে অপমান করবার জন্য 
এক বির[ট যজ্ঞ করে" শিবকে নিমন্ত্রণ 
করেননি । সতী তা সত্ত্বেও সেই 
সময়ে বাপের বাড়ি গেছিলেন, কিন্তু 
যজ্ঞসভায় দক্ষ শিবশিন্দ| করায় সতী 
তা সহ না করতে পেরে প্রাণতযাগ 
করেছিলেন । সতীর মৃত্যুর সংবাদে 
শিব রাগে, ছুঃখে উন্মস্ত ভয়ে তাগুব 
নৃত্যে দক্ষষজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করেছিলেন । 
সেই থেকে কোনো অনুষ্ঠান লগ্ুভগ 
হয়ে যাওয়াতে দক্ষযজ্ঞ বলা হয়ে 
থাকে। শ্রীকাস্তদের পড়ার ঘরে ও 
তার চারদিকে সেই অবস্থা হয়েছিল । 


পিসেমশাই এতক্ষণ কি 
করছিলেন ? 

(একথা আগের দিন পড়া 
হয়েছে ) 


এবার কি করলেন ? 

এই ব্যবহার কতটা শোভন 
হয়েছিল? 

কখন তিনি বীরত্ব দেখাতে 
আরম্ত করলেন? তার এই 
বীরত্বের পেছনে কি ছিল ?' 


দারোয়ানেরা আগে কি 
করছিল ? এখন কি করলো ? 
নার সাহস বেশি, দারেোয়ন- 
দর, না পিসেমশাইয়ের ? 


কিসে বুঝলে ? 
চের বলে কাকে ধর! 
হয়েছিল? তিনি চোরের 


যতে। পালাচ্ছিলেন কেন? 
এতক্ষণ তিনি কি করছিলেন? 
(আগের পাঠে পড়েছে ) এই 
অবস্থায় তার কথা কতটা 
বিশ্বাস্য ? 


পাঠটাকা 


২২১ 


পিসেমশাই এতক্ষণ একট] ক্যান্থিসের 
খাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন, হঠ1ৎ জেগে 
উঠে তার মতো! বয়ঙ্ক, 
ব্যক্তিও শিজের দুই ছেলেকে বগলের 
তলায় চেপে প্রাণপণে চেচাঁতে শুক 
কবলেন,যেন কে বেশি চেঁচাতে পাবে 
তার প্রতিযোগিতা আরম্ত ভ'ল। 
দেউডির যে দারোয়ানের] তুলসীদ।সী 
সুরে গান করেছিল তারা হঠাৎ একট। 
চেবকে ধরে ফেল্প। এবার পিসে- 
মশাই ভয়ানক বীরত্ব দেখিয়ে টেঁচিয়ে 
হুকুম দিতে লাগলেন “আউর মারো, 
শালাঁকো। ম'র ডাঁলো”। 
দ[রোয়ানেরা যেটুকু সাহস দেখিয়ে 
চোর ধরেছিল পিসেমশাইয়ের 
সেটুকুও ছিল ন|, চোর ধরে ফেলেছে 
দেখে বীরত্বের ভডং করলেন । 


অভিজ্ঞ 


চোর বলে' যাকে ধরা হয়েছিল তিনি 
বাডির পুবোহি৩ বৃদ্ধ রামকমল 
ভট্টাচার্য । তিনি সেই সময়ে আফিং 
খেয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে তামাক 
খাচ্ছিলেন, বল্লেন একটা ভালুক 
দেখে ভয় পেয়ে পালাচ্ছিলেন। অবশ্য 
আফিঙের ঝৌঁকে তার ভুল দেখার 


২২২ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


পদ্ধতি 
ছোড়দা আর যতীনদ। কি 
দেখেছিলেন? 


বিষয় 
খুব সম্ভাবনা ছিল। অপরগদে 
ছোড়দা আর যতীনদা! বল্লেন তার 
একটা নেকডে বাঘ দেখেছেন । 


(গ) ছোড়দা1 ও যতীনদ1****.. 


মেজদ1 এতক্ষণ কি করছিলেন ? 
এবার তিনি কি দেখেছেন 
বলেন? 

ইংরেজিতে বল্লেন কেন? 


রয়াল বেংগল টাইগার কি? 
কোথায় পাওয়া যায়? 
রয়াল কেন? 


জত্তটির সম্বন্ধে কটা! মত পাওয়া 
গেল? সেট! তখন কোথায়? 
কে তাকে প্রথম দেখলো ? 
অন্তরা! স্তনে কি ধরণের 
বীরত্বের পরিচয় দিল ? 


মেজদা এতক্ষণ অজ্ঞান অবস্থা 
ছিলেন, জ্ঞান ফেরার পর বলে 
উঠলেন_ণ্দি রয়াল বেংগ। 
টাইগার 1” যদিও তিনি বারবা 
এণ্টাস পরীক্ষা ফেল করেছিলে' 
তবুও লেখক, বোধহয় বিদ্রুপ কবেই 
বলছেন যে ইংরেজি বলা কওযা' 
তার যথেষ্ট দখল । 

ডোরাকাটা বড় বাঘ ভারতের অনে, 
জায়গায়ই পাওয়া যায় ও বাংলাদে: 
যেগুলি পাওয়া যায় তাকে বেংগ। 
টাইগার বলে, আবার এদে 
রাজসিক আকৃতি ও আকারের জ; 
“রয়াল' বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে 
তুলনীয় £__-বাঘের রাজ! দক্ষিণ রায় 
বিভিন্ন মতে বল! হ'ল একটা ভালুৰ 
নেকড়ে ব! রয়াল বেংগল টাইগা 
এসেছে । তাকে প্রথমে খুঁজে পাও 
গেল না, হঠাৎ পালোয়ান কিশোর 
সিংণউহু, বয়ঠ1 হয়” বলেই একলা 


পাঠটাকা ২২৩ 


পদ্ধতি 


পিসেমশাই কি করলেন ! 

সার এত হাকডাক যে সাহসের 
পরিচয় নয় তা কিসে বোঝ! 
যায়? আগে তিনি কি 
করেছিলেন ? 


অন্যর] সব কি করলে? 
কেন? 


বিষয় 


ঘরে চলে গেল। চক্ষের পলকে অন্য 
সকলেও ঘরে আশ্রয় নিল। 
পিসেমশাই এইবার হুকুম দিতে 
লাগলেন, কিন্ত্ব ঘর থেকে এক পা 
এগোবার মতো! সাহস তার ছিল না। 
আগেও তিনি নিজের ছেলেছুটিকে 
বগলে নিয়ে পালাচ্ছিলেন, দারো- 
য়াণরা চোর ধরেছে জানাবার পর 
তেজ দেখিয়ে ছিলেন। 
তামাসা দেখতে ধারা এসেছিলেন 
তারা নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন। 


(ঘ) এমনি বিপদের"; 


এই সময়ে কে প্রবেশ করলো? 
তাকে দেখে সবাই কেন “বাঘ” 
"বাঘ” বলে, চিৎকার করতে 
লাগলে? 

বাঘের কথা শুনে অন্যদের চেয়ে 
তার ব্যবহারের পার্থক্য কি 
দেখলে? 


এতে কি বুঝলে ? 


এই সময়ে পথ দিয়ে যেতে যেতে 
গণ্ডগোল শুনে ইন্দ্রনাথ বাড়িতে 
প্রবেশ করতেই সকলে দেখে তাকে 
সাবধান করার জন্য “বাঘ!” “বাঘ!” 
বলে টেঁচাতে লাগলো । কিন্তু ইন্ত্র- 
নাথ ভয় পেলো না এবং অন্যদের 
মতে। পালাবার বদলে ব্যাপারটাশুনে 
নিল এবং ল£ন নিয়ে নির্ভয়ে উঠোনে 
নেমে বাঘ খুঁজতে লাগলো । 

এতে বোঝা গেল যে এতগুলো 
লোকের মাঝে ইন্ত্রনাথই সাহসী ব্যক্তি 
ছিল। 


২২৪ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


পদ্ধতি 


অন্য সকলে তখন কি কবতে 
লাগলো? 


ইন্দ্রনাথ কি আবিষ্কাব কবলো? 
বাঘ কিবল্ল? 


ছিনাথ কি? 


এই উচ্চারণে শ্রীকান্ত বি ভ'তে 
পারে? 
বহুরূপী কি? 


ছিনাথ কেন বাঘ সেজেছিল? 


বিষয় 
দারোয়ানেরা ইন্দ্রকে সাহস দিছে 
লাগলে|। দোতলাব জানলায় মেযেলা 
এই দুঃসাহসী ছেলেটির মংগলের জন্‌ 
জপ করতে লাগলে। আর পিফিম। 
তো ভয়ে কেঁদেই ফেল্লেন। 
ইন্দ্রনাথ বেশ ভালে। করে দেখে পি 
বলে উঠলো।_“দ্বারিকবাবৃ এ বাদ 
নয় বোধ ভয়।” ইন্দ্রের কথা শেষ 
তবার সংগে সংগে যাকে নিয়ে এত 
কাণ্ড সে পরিষ্কার মানুষের গল|য 
কেঁদে উঠে বল্প--“ন| বাবৃমশাই, আছি 
বাঘ ভালুক নই, আমি ছিনাগ 
বহুরূপী ।” 
ওব আসল নাম শ্রীনাথ, অশিক্ষিত 
উচ্চারণে দ্বিনাথ বল। হযেছে । 


তুলশীয়-_ছিকাস্তঃ ছিদাম। 

গ্রামাঞ্চলে কিছু লোক নানাধকম 
সেজে বাড়ি বাড়ি তামাস। দেখাতে, 
এই পেশ। যারা নিত তাদেব ববগী 
বল| হয়। বহুরূপী ঠিক সং নষ। 
যদিও সাজগোজ করে? মজ] দেখায় । 


সে বহুরূপী, তাই আজ বেচারা বাঘ 
সেজে তামাসা দেখাতে এসেছিল । 


পাঠটাক! ২২৫ 


পদ্ধতি 


বিষয় 


(ড) ইন্দ্র হো তো-""কুলাইল না। 


ভয় কাটবাঁর পর কে কিরকমে 
বীরত্ব প্রকাশ করতে লাগলেন? 
একটু আগে ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
কি অবস্থা হয়েছিল ? 


পিসেমশাই কি করছিলেন ? 


এখানে শ্রীনাথের কি পরিচয় 
পাচ্ছ? 


ণারদকে? 


সে তো৷ তামাসা দেখাতে চায়, 
কিন্ত এখন ভয় দেখালো কেন ? 


ভয় কেটে গেলে সকলে বীরত্ব 
দেখাতে শুরু করলেন । ভটচাষ্যি- 
মশাই খড়ম হাতে ছুটে এলেন, যদিও 
একটু আগে তিনি ভালুকের ভয়ে 
পালাতে গিয়ে চোর বলে ধরা 
পড়েছিলেন। 

যে পিসেমশাই ছেলে বগলে পালা- 
চ্ছিলেন তিনি ছিনাথের কান পাকৃড়ে 
নিয়ে আসার হুকুম দিলেন । 
শ্রীনাথের বাড়ি বারাসতে, সে প্রতি 
বছর এই সময়ে আসে, নানান সাজ 
দেখিয়ে, গাঁন গেয়ে, পয়সা রোজগার 
করে। এর আগের দিনও সে এ বাড়িতে 
এসে নারদ সেজে গান গেয়ে গেছে। 
নারদ একজন শ্রেষ্ঠ বিষু্ভক্ত পুরাণ 
প্রসিদ্ধ মুশী। 

ছেলের! যে ভয় পেয়ে এমন মহামারী 
কাণ্ড করবে এ কথা সে ভাবতে 
পারেনি। 


(5) ছিনাথ কাকৃতি'*'অনেক কাজে লাগবে । 


শ্রীনাথ এখন কিরকম ব্যবহার 
করলো? কিন্ত পিসেমশায়ের 


রাগ আর পড়ে না কেন? 
১৫. 


শ্রীনাথ কাকুতিমিনতি করতে 
লাগলে, কিন্তু পিসেমশায়ের রাগ 
আর পড়ে না। 


২২৬ 


পদ্ধতি 


তার ভয় পাওয়াটা বিশেষভাবে 
অযৌক্তিক হয়েছিল কেন? 


তার এই বাঁপারটা] কে ধরতে 
পেরেছিলেন ? 

কি ভাবে ত৷ প্রকাশ করে- 
ছিলেন? 


কি হয়নি বলে, তিনি আশ্বাস 
দিলেন? 

পিসিমার কথা কতটা মানা 
হল? 


ছিনাথের কি শান্তি হ'ল? 
পিসিমা আবার কি বিদ্রপ 
করলেন? 


বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


বিষয় 


মানুষ যখন নিজের দুর্বলতাকে অপরের 
কাছে প্রকাশ করে ফেলে তখন ত| 
ঢাকবার জন্য বাইরে অকারণ বীবন্ব 
প্রকাশ করে। 

পিসেমশাই একজন অভিজ্ঞ ও বযস্ক 
বাক্তি, তার পক্ষে যে এত ভয় পাঁওযা 
অশোভন হয়েছিল তা তিনি নিজেই 
বুঝতে পেরেছিলেন । 

পিসিমা৷ বাডির পুরুষদের নির্তীন্ত 
ভীরুতা বুঝতে পেরেছিলেন । তাই 
তিনি বিদ্রুপ করে" তাদের “বীরপুরুষ' 
বলে' সম্বোধন করে' ভালো 
মানুষটির ওপর শাস্তি প্রয়োগ কবে' 
বাহাছবী দেখাতে নিষেধ করলেন। 
তার প্রয়োজনও ছিল না, কাবণ 
সত্যিকারের বাঘভান্ুক আসেনি । 
পিসিমার কথার সত্যতা স্বীকার করে 
নিলেও বাড়ির লোকদের দ্বাবা 
শ্রনাথের দোষ একেবারে মাগ 
করানে! গেল না। 

তার সুদীর্ঘ রঙীন কাপড়ের লেট 
কেটে নেওয়ার হুকুম দেওয়। হ'ল। 
পিসিমা বল্লেন লেজটি বাড়ির পুরুষ 


পদ্ধতি 


পিসেমশাই এই বিদ্রপের কোন 
উত্তর দিলেন না কেন? 


পাঠটাকা ২২৭ 


বিষয় 
মানুষদের ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে 
পারবে । 
বিদ্রপের বিষয়টা তার পক্ষে এত সত্য 
ছিল যে পিসেমশাই তার উত্তর দিতে 
পারলেও ন1 দেওয়াই ভালে। মনে 
করলেন । 


(ছ) লেখক সম্বন্ধীয় আলোচন। 


তোমরা শরৎচন্দ্রের লেখা আর 
'কি পড়েছ ? 


তার রচনায় কাদের কাদের 
প্রাতি বেশি সহানুভূতি দেখানো! 
হয়েছে? 


আর কাদের তিনি বড় করে- 
ছেন? 

এখানে উল্লেখযোগ্য মেয়ে; 
গরিব-লোক আর ছুবন্ত ছেলে 
কে? 

তার ভাষা ও রচনাশৈলী কি 
রকম? 


ছাত্ররা! শরৎচক্দ্রের ছোটদের জীবনী, 
স্কুলে পড়া কয়েকটি গল্প ও বাইরে 
পড়া কয়েকটি উপন্যাসের নাম করবে। 
শরৎচন্দ্রের রচনায় সর্বদ] মেয়েদের 
এবং সমাজে যারা নিচু স্থান পেয়েছে 
তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ 
পায়। 

তথাকথিত দুষ্ট, এবং দূর্দান্ত ছেলেদের 
চরিত্র তিনি হ্ন্দরভাবে ফুটিয়েছেন। 
এই গল্পে পিসিমা, ছিনাথ আর ইন্দ্র- 
নাথকে দিয়ে শরৎচন্দ্রের সহান্ৃভুতি 
ফুটেছে। 

শরৎচন্দ্রের ভাষা সরল, ভাব উজ্জ্বল 
এবং প্রকাশভংগিতে হাস্যবিদ্রুপের 
সংগে মাধুর্য ও সহানুভূতি মিশ্রিত। 


২২৮ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 
অভিযোজন $- 
মেজদা গল্পটি কোন উপন্যাস থেকে নেওয়া! ? 
মেজদার চরিত্রে কোনে! গল্পের নায়ক হওয়ার পক্ষে কি কি গুণ 
আছে? 
এখানে যাদের যাদের পেলে তাদের মধ্যে কাকে নায়ক হওয়ার 
উপযুক্ত বলে মনে হয়? 
সাধাবণত উপন্যাসে সে-সব নায়ক দেখ! যায় তাদের সংগে ইন্দ্র- 
নাথের চরিত্রের পার্থক্য কি! 
শরৎচন্দ্রের সহান্ভূতির পাত্র বলে" যে ধরণের লোকের বিষয়ে 
আগে আলোচনা হয়েছে এখানে সেই সেই ধরণের লোক কে 
কে? 
এই গল্প থেকে শরৎচন্দ্রের রসিকতার একট! উদাহরণ দাঁও। 
ছাত্রেরা বোর্ড থেকে সারাংশটি আগের দিনেব সাঁরাংশের ঠিক 
পরে লিখে নেবে । 


গৃহুকাজ :- 
শ্রীকান্ত উপন্যাস পডবে এবং শরতচন্দ্রের জীবনী ও রচনার বিষয়ে 
সংক্ষেপে লিখে আনবে । 


বোর্ডের কাজ £_ মেজদা--শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় | 


শব্দার্থ সারাংশ 
রয়াল বেংগল টাইগার-যে একদিন রাত্রে নিয়মিত পড়াশুনো 
ডোরাকাট! হলদে বাঘ বাংলা- চলছিল। শাই সময়ে শ্্রীকান্তের 
দেশের বনে, বিশেষত সুন্দর পিঠের কাছে “হ্ম' করে একটা শব্দ 
বনে, পাওয়া যায়। হ'ল। যু্ূর্তের মধ্যে মেজদা বাতি 
ছিনাথ*" শ্রীনাথ। উপ্টে দিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন আর 


পাঠটীকা ২২৯ 


শব্কার্থ সারাংশ 

বহুরূপী যারা নানারকম জীব- অন্ধকারের মধো ভয়ের একটা লগ্ড- 

জন্ত ও মানুষ সেজে তামাসা ভণ্ড কাণ্ড হতে লাগলো । 

দেখায়। কেউ বল্ল ভাল্গুক, কেউ বল্ল নেকড়ে- 
বাঘ এসেছে । 
মেজদ! বাঘ" বল্লেন। এইসময়ে 
ইন্্রনাথ এসে দেখিয়ে দিল যে 
শ্রীনাথ বহুরূপী বাঘ সেজে তামাসা৷ 
দেখাতে এসেছে | 


(১০) বিষয়-বাঁংল|। 
বিশেষ বিষয়_ কবিতা-_ 
মা আমাঁর-_কামিনী রায়। 
অগ্ভকার পাঠ-_সমগ্র কবিতাটি । 
উদ্দেশ ঃ--পাঠ্য কবিতাটির অর্থ ও রসোপলব্ধিতে ছাত্রদের সহায়তা 
করা । 
_-কবিতাটির ভাবাদর্শে ছাত্রদের উদ্ব,দ্ধ করা। 
_*বাংলাসাহিত্যের বিশিষ্ট কাব্য সৃষ্টির সহিত ছাত্রদের 
পরিচিত করা ও সাহিতাপাঠে তাদের উদ্বদ্ধ করা৷ 
উপকরণ :_ পাঠ্য পুস্তক, শ্রেণিব সাধারণ উপকরণ, সম-উক্তি- 
₹কলন। 
পুর্জ্ঞান £_.বাংল1 কাব্য পাঠে অর্থ, ভাব ও রসগ্রহণের ক্ষমতা 
ছাত্রদের আছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের হতিহাস 
ও দেশপ্রেমমূলক বহু গল্প, প্রবন্ধঃ কাবা ও কাহিনী 


পড়েছে। 


২৩০ ংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


আয়োজন ঃ- কয়েকটি অভিমুখী প্রশ্ন করে, শিক্ষক পাঠদানের কাজ 
আরম্ভ করবেন । 
“মা” বলে আমর] কাকে ডাকি ? 
_নিজের মা ছাড়া আর কাকে মা বলে' ডাকি ? 
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সা"_-এই কথাটার 
ভাব সামান্য কথায় বল। 
-দেশেব জন্য মানুষ কতট! ত্যাগ করতে পাবে? 
দুই-একট। উদাহরণ দাও । 


পাঠঘোষণ। £_ দেশপ্রেমের উদ্বোধক একটি কবিতা আবৃত্তি করছি 
শোনো। আবৃত্তির পর শিক্ষক বইয়ের পৃষ্ঠানির্দেশ করে' কবিত 
ও কবির নাম ছাত্রদের পডতে বলবেন ও বোর্ডে লিখে দেবেন এবং 
বলবেন_-আজ আমরা এই কবিতাটি পডব। 


উপস্থাপন £__ 


পদ্ধতি বিষয় 
ছাত্রদের নীরব পাঠের জন্য 
কিছু সময় দিয়ে শিক্ষক তার 
ফলশ্রুতির জন্য ও কবিতাটির 
সামগ্রিক বোধের সহায়তার 
জন্ম কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন 


করবেন £-- 
কবি কাকে কি বলে' কবি জন্মভূমিকে “মা বলে? ডেকেছেন 
ডেকেছেন? এবং তাঁর পায়ে জীবন উৎসর্গ 


তিনি মাকে কি দিয়েছেন ? করেছেন। 


পাঠটাকা। 


পদ্ধতি 
তিনি কতদিন 


থাকবেন ? 


এইভাবে 


এরপর একেকটি ছাত্র একেকটি 
স্থবক সরবে পড়বে এবং সেটি 


গ্শ্োত্তরের সহায়তায় 
বিশেষিত হবে। প্রয়োজন- 
মতে] শব্দার্থ ও বিশিষ্ট 


প্রয়োগের আলোচন। হবে। 


২৩১ 


বিষয় 


যতদিন মায়ের কলংকভার দূর না 
হয় ততদিন তিনি এইভাবেই জীবন 
কাটাবেন । 


প্রথম স্তবক ?_ যেইদ্রিন--.**'ম। আমার ! 


কবি কোনদিন থেকে হাসি- 
অশ্রু বিসর্জন করেছেন? 


'&1র হাঁসবার, কীদবাঁর অবসর 
নেই কেন? 


তিনি কি বাস্তবিকই ভাসেন ন। 
ব|কাদেন না? 


ডালি দিন" এই কথায় কিসের 
ভাব ফুটেছে? 


যেদ্দিন থেকে কবি দেশমাতার চরণে 
নিজের জীবন ডালি দিয়েছেন, 
সের্দিন থেকে তিনি তাসি অশ্রু 
বিসর্জন দিয়েছেন । 

তিনি দেশের কাজে এত গভীরভাবে 
ডুবেছেন যে হাসবার বা কাদবার 
সময় পর্যস্ত পাননা । 

তিনি নিজের বিষয়ে ভাবেন না বলে' 
নিজের সুখদ্বঃখের কথায় হাসেন না 
ব! কাদেন না। 

কৰি যে দেশমাতার পূজা! করেন তা 
প্রকাশ পেয়েছে তার “ডালি দিন” 


২৩২ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


পদ্ধতি 


তুলনীয় প্রয়োগ শিক্ষক বলবেন-- 


কবি দেশমাতাকে ছুঃখিনী কেন 
বলেছেন ? তার কিসের হুঃখ? 


জনম আর ছুখিনী পদ ছুটি 
কিরূপ প্রয়োগ? কেন করা 
হয়? 

তুলনীয় ভাষাপ্রয়োগ £- 


তুলনীয় ভাব ঃ-- 


বিষয় 


এই কথায়, কারণ পৃজার জন্ম লোকে 
ডালি রচনা করে। 
“তোমায় দিতে পূজার ডালি 
বেরিয়ে পডে সকল কালি ।” 
( রবীজনাথ ) 
সে সময়ে ভারত বৃটিশের অধীন 
ছিল। এইজন্য ভারতমাতা! দৃঃখিনী, 
পরাধীনতার গ্রানিই মায়ের দুঃখে 
কারণ। 
“জনম' ও “ছুখিনী' এই ছুটি পদ কবি- 
প্রয়োগ? ছন্দেব মাত্রা রাখার ও 
শ্রুতিমধুরতার জন্য ব্যবহৃত হয়। 
“জনম-দুখিনী সীতা” । 
“সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই 
দেশে; 
সার্থক জনম মাগো, তোমায় 
ভালোবেসে |” 
( ববীন্দ্রনাথ। ) 
“বংগ আমার; জননী আমার 
ধাত্রী আমার, আমার দেশ ! 
কেনগে! মা তোর শুষ্ক নয়ন, 
কেনগে৷ মা তোর রুক্ম কেশ? 
কেন গো মা তোর ধুলায় আসন, 


পাঠটাকা ২৩৩ 


পদ্ধতি 


সংক্ষিপ্তসার :₹_ 


বিষয় 
কেন গো! মা তোর মলিন (বশ? 
সপ্ত-কোটি সন্ত/ন যার ডাকে উচ্চে 
আমার দেশ!” 
( দ্বিজেন্দ্রলাল) 
কবি দেশমাতাঁর চরণে জীবন ডাঁলি 
দিয়েছেন। তিনি তুচ্ছ বাক্তিগত 
দুখছুঃখ ভুলে যাঁবেন। 


দ্বিতীয় স্তবক :-_অনল পুিতে-"'মা আমার !” 


কবি কেন নিজের হাদয়ে আগুন 
পুতে চাইছেন? এ আগুন 
কিসের? তিনি কি কেবল 
নিজেকেই দেশের কাজে নিযুক্ত 
করবেন? 


তুলনীয় অংশ শিক্ষক উদ্ধৃত 
করবেন ৫ 


পরাধীনতার জালা কবির হৃদয়ে 
আগুনের মতো! জলছে, কবি তাঁকে 
নিভতে দেবেন না, নিজেকে আর 
অপরকে অনুপ্রাণিত করে" দেশের 
নিয়োজিত করার জন্ম আগুন পুষে 
রাখবেন। 
"আগুন জালো! আগুন জালে! ! 
বার্থ প্রাণের আবর্জনা 
পুড়িয়ে দিয়ে আগুন জালো !” 

( রবীন্দ্রনাথ ) 
প্রাবণের চিত্বাসম যদিও আমার 
জলিছে* জলুক প্রাণ, 
কেন গে ক্রন্দন?" 

(কামিণী রায়) 


২৩৪ 


পদ্ধতি 


এখানে অনলকে পৃজার কোন 
জিনিষের সংগে তুলনা করা 
যায়? 


তুলনীয় £- 


তিনি যে ভাসি অশ্রু বিসর্জন 
দিয়েছেন সে-কথাটা এখানে 
কি ভাবে বলা হয়েছে? 


তুলনীয় উদ্ধাতি £-- 


দেশমাতৃকা কি ভাবে কবির 
কাছে কাজ চাইতে পারেন? 


কবি প্রয়োগ £-- 


বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


বিষয় 


কবির হৃদয়ের আগুন কেবল জাল| 
শয় যজ্ঞের হোমানলের সংগেও এর 
মিল আছেঃ এখানেও কবির দেশ- 
মাতার পূজার ভাব দেখা যাচ্ছে। 
“তপস্যাবলে একের অনলে 

বহুরে আনুতি দিয়া, 
বিভেদ ভুলিবে জাগিয়! উঠিবে 

একটি বিরটি হিয়। |” 

( রবীন্দ্রনাথ ) 
দেশের কাজে তিনি এত ব্য্ত 
থাকবেন যে নিজের ছোটখাট 
স্থখদুঃখের হিসাব রাখতে পারবেন 
না। 
পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি, 
এ জীবনমন সকলি দাও, 

তাঁর মতো সুখ কোখাও কি আছে ? 
আপনার কথ| ভুলিয়া যাও ।” 

(কামিনী রায়) 
দেশমাতাঁর তো মুখ নেই ঘে সন্তান- 
দের ডেকে তাঁকে উদ্ধার করতে 
বলবেন, তার কি চাই" অস্তানরাই 
বুঝে নেবে, সেটাই মায়ের “চাওয়া ।” 
“হিয়া” | 


পাঠটীকা ২৩৫ 


পদ্ধতি বিষয় 
তুলনীয় প্রয়োগ £-- বাঙালীর হিয়া অমিয়। মথিয়া 
নিমাই ধরেছে কায়া।+ 
সংক্ষিপ্তসার ১ কবি নিজেকে ও অপরকে দেশের 
কাজে নিয়োজিত করবেন । 


তৃতীয় স্তবক :-অতীতের কথা"* ম৷ আমার ! 

অতীতের কথ। বল্লে' বর্তমান অতীতের স্মৃতির দিকে বেশি মন 

যাবে কেন? দিলে কাজের দিকে মন কম থাঁকতে 
পারে বলে সেরূপ হওয়ার ভয় 
থাঁকলে কবি অতীতের কথ বলবেন 
না। 

তুলনীয় উক্তি £_- “রাত্রে যদি সুর্ধশোকে ঝরে অশ্রুধারা, 
সূর্ঘ নাহি ফেরে,শুধু বার্থ হয় তারা ।” 

তবে কি তিনি অতীতগৌরবের অতীতের কথা মুখে না বল্লেও তিনি 


কথা ভুলে যাবেন ? মনের মধো জপ করবেন । 
শিক্ষক হনুমানের ভক্তির কথা বনবাস থেকে ফিরে রাম অযোধার 
বলবেন-_ রাজা ভবার পর সভাসদের] হনৃমান 


কেন শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলে গণ্য হবে এই 
কথা তুল্লে সে তার বুক চিরে 
দেখিয়েছিল যে মুখে সর্বক্ষণ 'রাম, 
রাম” না করলেও তার বুকের পাঁজ- 
রায় রামনাম লেখা আছে। 

এখানে কোন অংশে পৃজার “হৃদয়ে জপিব তায়' এই কথায় 

ভাব প্রকাশ পেয়েছে? দেশম[তৃকার পূজার ভাব প্রকাশ 
পেয়েছে । 


পদ্ধতি 
কবি যদি গান করেন তো! কি 
গান গাইবেন ? 
শিক্ষক ছাত্রদের কয়েকটি দেশ- 
প্রেমমূলক গানের কথা বলতে 
বলবেন ? 
ংক্ষিপ্তসার £-- 


বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


বিষয় 
কবি গাইবেন--“মরিব'"মা আমার ।” 


অতীতের কথা নিয়ে অতিরিক্ত 
আলোচন1 না করে' তিনি বর্তমানকে 
গডে' তলবেন, কিন্তু সে কথ! হৃদয়ে 
জপ করতে থাকবেন । 


চতুর্থ স্তবক :--মরিব''মা আমার । 


দেশেব জন্য মবাব উদাহবণ 
দাও ।__ 

দেশেব জন্য বাচার উদাহবণ 
দাও | 

জীবন কখন বিষাদময় মনে 
হয়? 


তুলনীয় উক্তি £__ 


ছাত্রীরা উদাহরণ দেবে । 


দেশের জন্য কাজ না করলে কবিব 
জীবন বিষাদময় বলে বোধ হয়-_ 
মায়ের দুঃখে কবির জীবন হৃঃখময 
হয়েছে । 
কোন দেশেব হুঃখেতে মোরা 
সবার অধিক পাইরে দুখ? 
(সত্যেন্দ্রনাথ ) 
আপনা রাখিলে ব্যর্থ জীবনসাধন।, 
জনম বিশ্বের তরে পরার্থে কামনা 
(কামিনী রায়) 


পল্জতি 
কতদ্দিন কবির মনে এই বিষাদ 
থাকবে? 


সংক্ষিগুসার £₹_ 
বইয়ের শেষ অংশে কামিনী- 
বায়ের জীবনী ছাত্রেরা পড়বে। 


শিক্ষক ছাত্রদের আলো ও 
ছয়] পড়তে বলবেন। 


অভিযোজন £-_ 

কবি কামিনী রায়ের আর 
কোন কোন কবিতা পড়েছে £ 
তার কবিতার ভাব কেমন ? 
তার কবিতার ভাষা কেমন ? 


পাঠটাকা! ২৩৭ 


বিষয় 

যতদিন না দেশের পরাধীনতার 
কলংক ঘুচবে ততদিন কবির মন 
বিষাদময় থাকবে। 
জন্ম ১২ই অক্টোবর, ১৮৬৪ | 
মৃত্যু-_২৭শে সেপ টেম্বর, ১৯৩৩ । 
বরিশালের বাসণ্ডায় আদি নিবাস। 
পিতা চণ্ডীচরণ সেন । 
১৮৮৬ খুষ্টাঝে বি-এ পাঁস, পাশ করে? 
বেথুন কলেজে শিক্ষিকা হ'ন। 
১৮৯৪-আ ই-সি-এস কেদারনাথ রায়ের 

ংগে বিবাহ হয়। 
কাব্যগ্রন্থ আলো ও ছায়।, মাল্য ও 
নির্নাল্য, দীপ ও ধৃপঃ অশোকসংগীত, 
জীবনপথে। 
বর্তমান কবিতাটি আলো! ও ছায়! 
থেকে নেওয়া | 


ছাত্রের বলবে । 


গভীরভাব পূর্ণ, আত্মত্যাগে উদ্ব দ্ধ 
কার ভাষা সহজ, সরল ও মিষ্টি। 


২৩৮ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


পদ্ধতি বিষয় 

শিক্ষক ছাত্রদের হাতে সম- ছাত্রের! উল্লেখ করবে । 
উত্তি লিখিত ছোট ছোট 

কাগজের টুকরো! দিয়ে মূলের 

ংগে মিলিয়ে দিতে বলবেন । 

একেক জন ছাত্র একেকটি 

উক্তি নিয়ে মেলাবে । অন্ুব্ধপ 
দেশতক্তিমুলক আরো! করিতা 

বল। 

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অন্বরূপ ছাত্রের! আলোচন। করবে। 
আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন আছে 
কিন। ছাত্রদের সে বিষয়ে মত 

প্রকাশ করতে বলা হবে। 


বোর্ডের কাজ ঃ 


( উপস্থাপনের সংগে ধাপে ধাপে যা করা হয়েছে ।) 

সংক্ষিপ্তসার__ কবি দেশমাতাঁর চরণে জীবন ডালি 
দিয়েছেন । 
তিনি তুচ্ছ ব্যক্তিগত সুখছঃখ ভুলে 
যাবেন এবং নিজেকে ও অপরকে 
দেশের কাজে নিয়োজিত করবেন । 
অতীতের কথা নিয়ে অতিরিক্ত 
আলোচনা না করে' তিনি বর্তমানকে 
গড়ে তুলবেন, কিন্তু সে কথা হৃদয়ে 
জপ করতে থাকবেন। 


পাঠটাকা ২৩৯ 
পদ্ধতি বিষয় 


যতদিন না দেশের পরাধীনতার 
কলংক ঘুচবে ততদিন কবির মন 


বিষাদময় থাকবে । 
শবটাকা- কবিপ্রয়োগ। ভক্তি ও পুজার ভাব। 
হুখিশী; ডালি দিন্ব; 
জনম; অনল, 
হিয়া । জপিব। 
€১৯) বিষয়--বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। 


বিশেষ বিষয়_কে) বাংলা ভাষার উৎস ও উদ্ভব 
(খ) বাংলাসাহিত্যের আদি নিদর্শন__ 
চরধাপদ | 
(গ) মধ্যযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন | 
বর্তমান পাঠ (ক) 
উদ্দেশ্যে £__ 
_বাংল। ভাষা! ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রসংগে তার উৎস ও 
আদি নিদর্শনের সংগে ছাত্রদের পরিচিত কর]। 
_-বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এঁতিহা সঞ্ধদ্ধে তাদের মনে গৌবব- 
বোধ জাগ্রত করা । 
উপকরণ :-_ 
শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ ভারতের এতিহাসিক মানচিত্র ও চার্ট। 
পুর্বভ্ঞান 8 
ছাত্রের পাঠ্যপুস্তকে মধাযুগের সাহিত্যের উদ্ধতাংশ পড়েছে; 
ংলাভাষার শব্খভাগডারের আলোচনায় স্বরপরিবর্তনের নিয়ম শিখেছে 


২৪০ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


এবং ভারতে আর্দের আগমন ও বাংলাদেশের ইতিহাস ইতিহাসের 
ক্লাসে পড়েছে। 
আক্মোজন :-_ 
ূর্বজ্ঞান জাগ্রত করে' পাঠে আগ্রহ-্ির জনু, কয়েকটি প্রশ্ন করা! 
ইবে 2 
পড়ার বইয়ে পুরোনো! বাংলা কবিতা কি কি পড়েছব? কয়েকটা 
উদাহরণ দাও । 
কোনটি কার এবং কোন সময়ের রচনা ? 
আরো পুরোন! বাংলা কবিতা উদাহরণ দিতে পার ? 
সেকেলে বাংলার সংগে আধুনিক বাংলা ভাষার পার্থক্যের কয়েকটি 
লক্ষণ বলতে পার? 
স্কৃত শব্দ কি করে' বাংল! হ'ল তার কয়েকটা উদ1হরণ দিতে 
পার? 
পাঠঘোষণ। :£_ 
ংলাসাহিত্যের আরো! পুরোনো সফি আছে আবার তার থেকেও 
আরে! পুরোনো! ভাষা থেকে আমাদের ভাষার উদ্ভব হয়েছে, এইসব 
কথা নিয়ে আমরা! আলোচনা করব--এই কথ। বলে' শিক্ষক বোর্ডে 
লিখবেন বাংলাভাষার উৎস ও উত্ভতব। 


উপস্থাপন £__ 

পদ্ধতি বিষয় 
বাংলা ভাষা কোথা থেকে ংলাভাষ! স্কৃতভাষ। থেকে 
এসেছে? প্রুসেছে বলে' বল! হয়ে থাকে আর 


হিন্দি, গুজরাটি, মরাঠি প্রভৃতি হিন্দি, গুজরাট, মরাঠি প্রভৃতি 
ভাষা কোথা থেকে এসেছে? কতকগুলি ভারতীয় ভাষার উদ্ভব 
সম্বন্ধেও এর কথা বল! হয়। 


পাঠটীকা ২৪১ 
পদ্ধতি বিষয় 


শিক্ষক বলবেন-_ আমর! চলিত কথায় তাই বলি? ৰটে, 
কিন্ত আজকে আরেকটু এতিহাসিক 
দৃষ্ষভংগি নিয়ে বিশ্সেষণ কবে 


দেখব । 
আর্ধরা কবে ভারতে এসে- আর্ধরা খৃঃ পৃঃ ২০০০ থেকে ১৫০০ 
ছিলেন ? পর্ধস্ত সময়ে ভারতে এসেছিলেন ৰলে' 
অনুমান কর! হয়ে থাকে । 
তারা কি ভাষায় কথা সেই আদি আর্ধরা যে-ভাষায় কথা 
বলতেন ? বলতেন আববেদের যে অংশ তার! 
কোন সাহিত্য সংগে এনে- সংগে এনেছিলেন তা যে ভাষায় 
ছিলেন? রচিত ছিল, সেই ভাষ! সংস্কৃত ভাষা 


ছাত্রেরা এঁতিহাসিক জ্ঞান চেয়ে পুরনো তাই তাকে আদি 
থেকে কিছু বলবে আর শিক্ষক ভারতীয় আর্ধ ভাষ!। বলা হয়। 
বুঝিয়ে দেবেন । 


শিক্ষক চার্ট টাঙিয়ে দেবেন এবং চর্টি দেখে দেখে ছাত্রের! তার প্রশ্নের 
উত্তর দেবে। তাদের ইতিহাসের জ্ঞানও ব্যবহৃত হবে । 


আদি ভারতীয় আধভাষার আর্দের আগমনের সময়, অর্থাৎ খুঃ 
কাল কবে থেকে নির্দেশ করতে পৃঃ ২০০০-১৫০০১ আদি ভারতীয় 


পারি? আর্ধভাষার কাল নির্দেশ করা যায়। 
আর্ধর| কোথা দিয়ে এদেশে আর্ধরা ভারতের উত্তরপশ্চিমের গিরি- 
প্রবেশ করেছিলেন ! পথ দিয়ে এদেশে প্রবেশ করেছিলেন 


তারা সংগে করে' খখেদের কয়েকটি 
সুক্ত এনেছিলেন এবং পরে এ ভাষাম 


১৬ 


২৪২ 


পদ্ধতি 

আছি ভারতী আর্ধভাষায় 
রচিস্ত কোন সাহিত্য এনে- 
ছিলেন? 

পরে এ ভাষায় কি কি রচিত 
হয়েছিল ? 

প্রাকৃতের উদ্তব কবে হয়ে- 
ছিল? 

প্রাকৃত ভাষা! কি তা শিক্ষক 
বুঝিয়ে দেবেন । 


এবার ভারতের এঁতিহাসিক 
মানচিত্র টাঙান হবে। 

আর্ধরা যেখান দিয়ে ভারতে 
প্রবেশ করেছিলেন সেখান থেকে 
কোথায় কোথায় গেলেন ? 
কোন কোন অঞ্চলে তারা 
রাজস্থাপন করলেন ? 

' কয়েকটি রাজ্যের নাম বল। 
€মানচিত্রে স্থানগুলি দেখান 
' বে ). 


ংলা-ভাষা্. শিক্ষাপন্ধতি 


বিয়য় 


বেদ, ব্রাহ্গণ ও উপনিষদ বরচনা করে- 
ছিলেন । 


ঃ পৃঃ ৮০০ থেকে ৫০০-র মধ্যে 
সম্ভবত প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব হয়। 
সাধারণ আর্ধর! সে ভাষায় স্বাভাবিক 
ভাবে কথা বলতেন সেই শ্তাষাকে 
প্রাকৃত ভাষা] বল! হয়। এই ভাষা- 
তেই সাহিত্য লেখা হ'তে লাগলো।, 
যেমন বাংলাতে আগে কেবল সাধু- 
ভাষাতেই বই লেখা হ'ত এখন চলিত 
ভাষাতে ও সাহিত্য লেখ! হচ্ছে। 

আর্ধর] উত্তরপশ্চিষের গিরিপথ দিয়ে 
ভারতে প্রবেশ করে" উত্তর, দক্ষিণ ও 
পূর্বদিকে ছড়িয়ে পড়লেন। তারা 
ক্রমে ক্রমে পাঞ্জাব, সিন্ধু, রাজস্থান, 
গুজরাট, মহারাষ্ট্র দ্াক্ষিণাত্য,বিহার 
বাংল! প্রভৃতি অঞ্চলে গান্ধারঃ সিদ্ধু- 
সৌবীর, কুরু-পাঞ্চাল, বিদর্ড-কোশল, 
কাণী, বিদেহছ, মগধ, অংগ, ৰংগ। 
কলিংগ প্রভৃতি রাজ্য স্থাপন করলেন। 


পাঠক! ২৪৩ 


পদ্ধতি 
তাদেন্স মুখে সুখে কতরকমের 
প্রাকৃত গড়ে' উঠলো ? 


আর কোন রকমের প্রাকৃত 
হয়েছিল? 

এই ছুই ধর্ম কখন উদ্ভূত হয়ে- 
ছিল! 

সংস্কত ভাষার কথা শিক্ষক 
বুঝিয়ে দেবেন। 


এখন সংস্কৃতের অবস্থা কি? 
প্রাকৃত কতট। ব্যবহৃত হয়? 
তাই এর কি নাম? 

শিক্ষক বলবেন-_ 


প্রাকৃত,পালি ও সংস্কৃতকে ভার- 
তীয় আর্যভাষার কোনতস্তরে পাই? 


বিষয় 

তাদের মুখে মুখে প্রথমে-উদীচী” 
প্রতীচী, মধ্যদেশীয়, দাক্ষিণাতা।, 
প্রাগী--এই পাঁচটি অঞ্চলে শৌরসেনী, 
মহারাষ্টী, মাগধী, অর্ধমাগধী প্রভৃতি 
গড়ে উঠলো? 

বৌদ্ধধর্মশান্ত্র পালি আর জৈনদের 
জৈনপ্রাক্কত এই ধর্মের সঙ্গে খঃ পৃঃ 
পঞ্চম শতকে গভে উঠেছিল । 


লোকেব মুখে মুখে আদি ভারতীয় 
আর্ধভাষা বদলে যাচ্ছে দেখে ব্যাক- 
রণের পণ্ডিতরা তার সংস্কার করে" 
সংস্কৃত ভ্ভাবা নামে সর্বভারতীয় 
ভাষা! বজায় রাখলেন । এতে সাহিতা 
রচন] হ'তে লাগলো কিন্তু অত্যন্ত 
পণ্ডিতেরা ছাড1 কেউ কথা বলত না। 
এখন সংস্কৃত আর প্রাকৃত কোনটাই 
লোকে বলে ন1, তাই এদের অনেকে 
স্বৃত ভাষা বলে । 

₹স্কৃত ভাষার যে বৈয়াকরণের নিয়ম 
সবচেয়ে বেশি মান। হয় পাণিনি 
-্বঃ পৃঃ ৮০০-র লোক। 
মধ্যযুগের প্রথম যুগে প্রাকৃত, পালি 
ও সংস্কত ভাষা! পূর্ণতা পায়। 


২৪৪ 


পদ্ধতি 
অন্যদিকে জীবন্ত ভাষাগুলির 
ধার কি ভাবে এগোলো ? 
তার থেকে কি হ'ল? 


লা ভাষ। কোথেকে 
এসেছে? 
বাংলাভাষার সংগে সংস্কৃত 


ভাষাব কি সম্পর্ক ? 


ভারতীয় আর্ধভাষার কটা যুগ ? 
কিকি? 
শিক্ষক বলবেন-__ 


অশোক পূর্বাঞ্চলের কোন 
কোন দেশ জয় করেন ? 


তার সময়ের ভাষা কিসে 


পাওয়া যায়? 


শিক্ষক বলবেন-_ 


বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


বিষস্ 

প্রাকৃত ভাষাগুলি আকেো পরিবন্তিত 
হয়ে অপভ্রংশ এই রূপ নিল। 
অপতভ্রংশ থেকে হিন্দী, পাঞ্জাবী, 
গুজরাটি, মাড়োয়ারী, মরাঠী, বাংলা, 
আসামী ওরিয়! প্রভৃতি নব্যতারতীয় 
বা আধুনিক ভাষা হ'ল। 
আদি ভারতীয় আর্ধভাষার মাগধী 
প্রাকতের মাগধী অপভ্রংশ থেকে 

ংলাভাষার উত্তব হয়েছে । সংস্কৃত 
ভাষাকে বাংলাভাষার ঠিক দিদিমা 
নয়, মায়ের জেঠিমা বলে' বলা যায়। 
ভারতীয় আর্ধভাষার তিনযুগ-_আদি” 
মধা ও আধুনিক বা নব্য। 
মনে হয় অশোকের আগে বংগদেশে 
আর্ধভাষ! আসেনি । 
অশোক অংগ, বংগ, কলিংগ জয 
করে আর্ধসভ্যতাকে পূর্বদেশে 
এনেছিলেন । 
তিনি কৌদ্ধধর্মের অহ্বশাসন নিয়ে 
অনেক শিলালিপি করিয়েছিলেন তার 
মধ্যে ৮৪ট] পাওয়া গেছে। 
অশোক বিভিম্ন অঞ্চলের 
শিলালিপি বিভিম্ন ভাষায় 
লিখেছিলেন। পূর্বাঞ্চপের গুলি 


পাঠটীকা ২৪৪ 


পদ্ধতি 


তখন অন্য কিসে লেখা হ'ত? 
'সগুলো পাইনা কেন! 


তাহলে কবে থেকে কবে 
বাংলা ভাষার উত্তব হয়েছিল 
অন্থমান করতে পার ? 
অভিযোজন $-_- 


বিষয় 
থেকে এদিককার ভাষার সবচেয়ে 
সেকেলে ব্ূপ দেখা যায়। তারপর 
এদ্দিকে মাগধী অপভ্রংশের ব্যবহার 
চল্প ও একট। পূ্বা রূপ থেকে বাংলা, 
আপামী ও ওরিয়া হল' | বাংলার 
ব্যবহারের উদাহরণ পাওয়! যায় 
এদিকের হিন্দ রাজা ও জমিদারদের 
তাপত্র ও শিলায় খোদাই দানপত্র 
থেকে। 
তখন হয়তেো। তালপাতা আর 
তুলট কাগজেও লেখা হ'ত কিন্তু 
এগুলি সহজেই পচে যায় বলে আর 
খুঁজে পাওয়া যায়নি । 
প্রথম বাংল! বই পাওয়া যায় এক 
হাজার খুঙ্টাবের । 
এর থেকে অনুমান করা যায় যে খুষ্টীয় 
চতুর্থ শতাব্দি থেকে আরম্ভ করে ১০০০ 
পর্যস্ত সালে বাংল। ভাষা গড়ে" ওঠে। 


শিক্ষক বহতা নদীর আকারে বোর্ডে একটি বহুশাখা! ধারা একে 
দেবেন ও প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রদের দিয়ে সেটা পূর্ণ করাবেন । 


গুহকাজ ৫-- 


ছাত্রের বাড়িতে বসে নিজের নিজের খাতায় অনুরূপ নদীর ছবি 


তৈরি করবে। 


বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


২৪৬ 
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পাঠটাকা ২৪৭ 


বোর্ডের কাজ ৫-- বাংলাভাষার উৎস ও উদ্ভব 
প্রাকৃত--যে ভাষায় প্রাকৃতজন ব। প্রকৃতি (প্রজাগণ ) কথ! বলে। 
স্কত--যেভাষার সংস্কার কর] হয়েছে । এটি এখন একমাত্র স্বাভাবিক 
সর্বভারতীয় ভাষ| | অনেকের মত্তে মৃতভাষা । 
বাংল] ভাষ|--সংস্কৃতভাষার দৌতিত্রীস্থানীয়! কিন্তু দেহিত্রী নয় । 
বাংলাভাষার প্রথম উদাহরণ-_দানপত্র, শিলা ও তাম্রলিপি। 
প্রথম বাংলা বই--খষ্টীয় এক হাজার বছরে । 


(১২) দশম শ্ঞণি 

ছাত্রসংখ্যা--৪০ বিষয়-বাংল| সাভিতোর ইতিহাস । 

গড় বয়স--১৫ + বিশেষ বিষয়--বংকিমচন্দ্রের উপন্যাস । 
উদ্দেশ :-_ 


--  বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের আলোচনা এবং তার 
রচনাপাঠে ছাত্রদের আগ্রহান্বিত করা। 

_ বাংলা উপন্যাসের মূলান্ুসন্ধানে আগ্রহান্বিত করা | 

_- বাংলা সাহিত্যের খণ্ড খণ্ড পরিচিতিকে একটি বিশিষ্ট 
ধারায় স্থাপিত করে সাহিত্যিক পরিণতির সম্পূর্ণত1 ও 
অখণ্ডতার বোধ জাগ্রত করা । 

টি ংলাসাহিতোর এশ্বর্ধময় এঁতিহের উত্তরাধিকারে 
নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করা । 


পুর্বজ্ঞান :£-_ 
সাহিত্যের ইতিহাসে উনিশ শতক পর্যস্ত পড়েছে । উনিশ 
শতকের কাবা, নাটক ও গগ্য সাহিত্যের সংগে পরিচয় আছে এবং সেই 


২৪৮ বাংলা-ভাষার শিক্ষাঁপদ্ধীতি 


সূত্রে লেখকদের এ যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকদের বিষয়ে সাধারণ পরিচিতি 
হয়েছে । বিভিন্ন শ্রেণিতে বংকিমচন্দ্রের রচনাংশ পড়েছে, তার 
উপন্যাসের অন্তত বালসংস্করণও কিছু কিছু পড়েছে । পাহিত্যসৃ্টির 
বিভিন্ন প্রকারের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেছে । 
উপকরণ ৫- 

শ্রেণিকক্ষের সাধারণ, পাঠ্যপুষ্তক, বংকিমচন্দ্রের প্রকাশিত লেখার 
ও জীবনীর চার্ট, রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি | 
আয়োজন :-__ 

পূর্বজ্ঞানকে জাগ্রত করে ছাত্রদের বর্তম।ন পাঠে আগ্রহী করার 
জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করা ভবে - 

উপন্যাস কাকে বলে? 

তোমরা কি কি ভালে উপন্যাঁপ পড়েচ্ঠ? 

কার কার উপন্যাস পড়েছ? কিকি? 

কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ওপন্যাসিকের নাম কর । 
পাঠঘোষণ £ 

আজকে ক্লাসে; বংকিমচন্দ্রের বিষয়ে আলোচন! করব বলে' শিক্ষক 
বোর্ডে শী লিখবেন । 
উপস্থাপন :__ 

পদ্ধতি বিষয় 

বংকিমচন্দ্রের কটা উপন্যাস ছাত্রের কয়েকটি নাম বলবে 
পড়েছে? কিকি? 
এবার বংকিমচন্দ্রের রচনাবলির 
তালিকা টাঙিয়ে দিয়ে প্রশ্ন 
করবেন, ছাত্রেরা দেখে দেখে 
উত্তর দেবে । 


পাঠটীকা 


পঞ্ধতি 
বংকিমচন্দ্র কোন সাল থেকে 
কোন সাল সাহিত্যসৃষ্টি 
করেছেন ? 
এরমধ্যে ওপন্যাসিক হিসেবে 
কতদিন বন। যায়? 
তারমধ্যে কখন বেশি বা কখন 
কম লিখেছেন? 


কতরকমের সাহিত্যসৃষ্টি তিনি 


করেছেন? 


তার উপন্যাস কত ব্ুকমেব £ 


তিনি 


কোন ভাষায় 
লিখেছিলেন ? 
তার সাতিতাসুষ্টি সম্বন্ধে 


পবীন্দ্রনাথের উক্তির একটি 
চার্ট টাঙানো! হবে। 

তখনকার দিনে কিরকম লোকে 
ইংরেজি লিখে গবৰ করতে 1? 


২৪০ 


বিষয় 
বংকিমচন্দ্রের দীর্ঘ সাহিতাজীবন 
১৮৫৮ খুষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৪ খষ্টাব্ড 
পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 
এবমধ্যে ১৮৫৮ থেকে ১৮৮৭ পর্যন্ত 
অনেকগুলি উপন্যাস লিখেছিলেন | 
এই সময়টা তিনি সমানে, ধাবাবাহিক 
ভাবে লিখে গেছেন, কখনও ছেদ 
দেখা যয়ি নি। 
উপন্যাস, প্রবন্ধ; সাহি ত্াযপলোচনা, 
সমাজবিজ্ঞান, কবিতা, রসবচন1, 
জীবনচরিত, ধর্ীলোচনা, প্রভৃতি 
বিচিত্র বিষয়ে তিনি লিখে গেছেন । 
উপন্যাসের মধ্যেও তিনি এঁতিহাসিক 
৪ সামাজিক ছুই বকমের লিখেছেন । 
সামান্য কয়েকটি লেখ! তিনি ইংরে- 
জিতে লিখেছেন এবং যদিও অসা- 
ধারণ ভালো ইংবেজী লিখতে পার- 
তেন তবু প্রায় সমস্ত লেখাই ইংরে- 
জিতে লিখেছিলেন । 


বংকিমের সময়ে দেশে ইংরেজী 
শিক্ষার বেশি প্রচলন ছিল না বলে" 


১০৪ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


পদ্ধতি 


বংকিমচন্ত্রের লেখাপড়া কি 
রকম ছিল? 


তিনি যদি ইংরেজিতে 
লিখতেন তো! কি হ'ত? 

কিন্ত তিনি খ্যাতি পেলেন না 
কেন? 


বাংলায় লিখলে খ্যাতি হতনা 
কেন? 
শিক্ষক বলবেন-- 


উনি কি বীরত্ব দেখালেন? 


কুলীয়_ 


বিষয় 
অনেক অল্পশিক্ষিত প্রতিভাভীন বাদি, 
ছুই-এক ছত্র লিখেই অহংরুত 
হ'তেন। 
বংকিম ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রথম 
গ্রাজয়েট ছিলেন । 
তখন তিনি শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ ছিলেন। 
কারণ তখনকার দিনে তার চেয়ে 
বেশি লেখাপডা কর! যেত না । 
বংকিমচন্দ্র যদি ইরেজিতে লিখবেন 
তো ওই অল্লশিক্ষিত প্রতিভাহীনদের 
চেয়ে অনেক বেশি খ্যাতি পেতেন 
কিন্তু তিনি সেই খ্যাতির সম্ভাবনা 
অকাতরে ত্যাগ করে বাংলায় লিখ- 
লেন? 
বাংলাকে তখন সকলে অবজ্ঞ 
করতো । 
স্বাধীনতালাভের এতদিন পরও 
আমরা বাংলাকে যথেষ্ট সম্মান দিইনি 
খ্যাতির লোভ ত্যাগ করে সকলের 
অবজ্ঞাত বিষয়ে লিখতে লাগলেন । 
জয়লোভে, যশলোভে; রাজালোভে 
অয়ি! বীরের সদগতি হ'তে ভ্র্ট 
নাতি হই। 


পাঠটাকা 


পদ্ধতি 
তিনি বাংলাকে কি দিলেন-_ 


কিরকম উ"চুদরের চরিত্র ছিল 
ভার? 


বংকিমের সমসাময়িক অনেকে 
যা পারেননি, বংকিম তা 
পেরেছিলেন, তিনি তার সর্বস্থ 
মাতৃভাষার পায়ে উৎসর্গ 
করেছিলেন। তাঁর চরিত্রের 
কোন কোন গুণের জন্য এটা 
সম্ভব হয়েছিল ? 

শিক্ষক বললেন-_ 


এবার বংকিমচন্দ্রের জীবনীর 
চুষ্বক টাঙিয়ে দেওয়া হবে। 
ংকিমচন্দ্রের বিদ্যা ও পদ- 
মর্যাদা কেমন ছিল? ছাত্রেরা 
চার্ট দেখে তার শিক্ষা ও 
চাকরির বিভিন্ন স্তর ও কালের 
উল্লেখ করবে । 


২৫১ 


বিষয় 

তিনি বাংলার জন্য আপনার সমস্ত 
শর্তি নিয়োজিত করলেন, সব আশা 
আকাংক্ষা, শিক্ষালক ধনরত্ব সবই 
বাংলার জন্য দিলেন। 

তার চরিত্র সৌন্দর্য, প্রেম ভক্তি, 
স্বদেশানুরাগে পূর্ণ ছিল, বুদ্ধি ছিল 
পরিণত ও শিক্ষিত | 

ছাত্রের প্রশ্নের উত্তরে নিজ নিজ 
বুদ্ধিতে গুণের উল্লেখ করবে । 


সাহিতোর সবদ্দিকে বংকিমের আধি- 
পত্যের উল্লেখ করে” তীর “সাহিত্য- 
সম্রাট" খ্যাতির সমর্থন করা হবে । 
তিনি ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রথম তিনজন গ্রাজুয়েটের মধ্যে একজন 
ছিলেন-_তখন দেশে এরচেয়ে উচ্চ- 
শিক্ষিত কেউ ছিলন1 ৷ তিনিসরকারের 
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েছিলেন_-তখন 
এর চেয়ে উঁচু পদ তারতীয়েরা পেতে 
পারতেন না। 


২৫২ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপন্ধতি 


পদ্ধতি 
তিনি যে কাজ করেছিলেন 
তার জন্য তাকে কোথায় বাস 
করতে হ'ত? 
তিনি আর কোন কোন স্থানে 
ভ্রমণ করেছিলেন? 
তিনি এই সব জায়গার বর্ণনা 
তার উপন্বাসে কি ভাবে বাব- 
হার করেছেন? 
এবার ছাত্রদের সাহিতোর ইতি- 
হাঁসের পূর্ব পূর্ব পাঠের জ্ঞান অব- 
লম্বনে সাহিতালোচিনা হবে-__ 
বাংলাসাহিতোর প্রথম উপন্যাস 
কে লিখেছিলেন? 


তবে তার 'এত খ্যাতি কেন? 


উপন্বাসে বংকিমের মতো! ওই 
সময়ে কাবাসাহিত্যে কে শ্রেষ্ঠ 
হয়েছিলেন ? 


বিষয় 
চাকরির জন্ব বংকিমচন্দ্রকে সমস্থ 
ংলাদেশ ভ্রমণ করতে হয়েছিল। 
ছাত্রেরা স্থানগুলির নাম পড়বে । 
ছাত্রের চার্ট দেখে বলবে । ছাত্রের! 
নিজেদের পড়া উপন্যাস থেকে বলবে । 


বংকিম বাংলা-সাহিত্যের প্রথম ওপ- 
ন্যাসিক ছিলেননা, তার আগে নব- 
বাবুবিলাস; নববিবিবিলাস হুতোম- 
পেঁচার নক্সা প্রভৃতি নক্সা এবং 
আলালের ঘরে দুলাল এই সামাজিক 
উপন্যাস ও বংগাধিপ পরাজয় এই 
ধঁতিহাসিক উপন্যাস লেখা হয়েছিল | 
তিনি প্রথম ওপন্যাসিক না হ'লেও 
প্রথম সার্থক ওঁপন্বাসিকরূপে বিখ্যাত 
হয়েছিলেন | 

উপন্যাসে যেমন বংকিমচন্দ্রঃ কাবো 
তেমনি মধুসূদন দত্ত তখন সর্বশ্রেষ্ঠ 
হয়েছিলেন । 


পাঠটীক। ২৫৩. 


পদ্ধাতি বিষয় 
তাহলে মধুসুদন নিজের মধুসূদন মেঘশাদবধকাব্যের বিষয়ে 
কাব্যের বিষয়ে বলেছিলেন যে-কথা বলেছিলেন, বংকিমচন্দ্রের 
এখন কোন উক্তি বংকিমের উপন্যাসের বিষয়েও তা বল! যায়-_ 
বিষয়ে বলা যায়? “গৌঁডজন যাহে আনন্দে করিবে 
পান সুধা শিরবধি |” 


অভিযোজন :_ 

বংকিমের কোন উপন্য(স বা কোন উপন্যাসের অংশ কার ভালো 
লাগে? 

কিসের জন্য ভালো লাগে? 

বংকিমচন্দ্রের বিষয়ে যর্দি একটিমাত্র বাক্য বলতে বলি তো কি 
বলবে? 

বংকিমকে তাব যুগে সাহিতাসম্রাট বলা হ'ত কেন? 

বংকিমচন্দ্রকে খষি বংকিম বল! হয় কেন? 

জাতীয়তাবাদের কোন মন্ত্র আর কোন চিত্র তিনি দিয়েছিলেন? 

তার উপন্যাস থেকে তার জীবনের অভিজ্ঞতার কিছু উদাহরণ 
দাও । 


বাড়ির কাজ :_ 

ছাত্রের] পরের দিনের জন্য বংকিমের প্রশস্তিমূলক একটি অনুচ্ছেদ 
লিখে আসবে । 

শিক্ষক চার্টগুলি ক্লাসে রেখে আসবেন- সেগুলি খাতায় টূকে 
নেবে । 

সাহিত্যের ইতিহ|সের বই থেকে পূর্বাপর সংযোগ রেখে বংকিম- 
চন্দ্রের বিষয় পড়বে । 


২৪৪ ংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


ছুটির দিনে এই উপন্যাসগুলি একে একে পড়বে-__ 
দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুগুলা, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী | 
আধুনিক সাহিত্য থেকে “বংকিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি পড়বে । 


বোর্ডের কাজ :__ 

সাহিত্যের ইতিহাঁস-_বংকিমচন্দ্রচট্টোপাধ্যায় | 

বংকিমচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবন অবিছিন্নভাবে দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হয়েছিল। 

তার প্রতিভ। বহুদিকে বিকশিত ছিল--উপন্যাস ভিন্ন বিচিত্র 
বিষয়ের রচন| তিনি রেখে গেছেন। তাই তাকে সাহিত্যসআজাট 
বলা হয়। 

তিনি তার কালে ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ ও অতুযুচ্চ 
পদধারী ছিলেন। 

চরিত্রগুণে ইংরেজির মোহ ছেড়ে তিনি মাতৃভাষার সেবা 
করেছিলেন । 


বংকিমচজ্দের বিভিন্ন গ্রন্ছের প্রকাশের তারিখ 


গুষ্টাবব উপগ্ভাস অন্য রচন। 
১৮৫৮ [২9.)177015205 ৬/100, 
(ইংরেজি ) 


১৮৬৪ দুগেশনন্দিশী | 

১৮৬৬ কপালকুগ্ডলা ৷ 

১৮৬৯ মণালিনী ৷ 

১৮৭০ বাংলার জনসাধারণের 
সাহিত্য । ইংরেজি প্রবন্ধ 


পাঠটাকা ২৫৫ 
খৃষ্টাব্দ উপন্যা অন্ত রচন! 
১৮৭২ বংগদর্শন প্রকাশ । বাংলা 
প্রবন্ধ আর ইংরেজি প্রবন্ধ । 
১৮৭৩ বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা | 
১৮৭৪ যুগলাঙ্কুরীয় | 
১৮৭৫ চন্দ্রশেখরঃ রাধারাণী। বিজ্ঞানরহস্যঃ কমলাকান্তের 


দপ্তর । 
১৮৭৭ রজনী । দীনবন্ধুর জীবনী । 
১৮৭৮ কৃষ্ণকাস্তের উইল । কবিতা পুস্তক'*'ললিতামানস । 
১৮৭৯ বিবিধ প্রবন্ধ; সাম্য । 
১৮৮২ র/জনিংহ, আনন্দমঠ। 
১৮৮৩. দেবী চৌধুরাণী। মুচিরামগ্ডডের জীবনচরিত | 
১৮৮৫ কবি ঈশ্বরগুপ্তের জীবনী 
১৮৮৬ জীকৃষ্ণ চরিত্র | 
১৮৮৭ সীতারাম। 
১৮৮৮ ধর্মতত্ব। 
১৮৯২, বিবিধ প্রবন্ধ । 
১৮৯৪ অবিস্মরণীয় ইংরেজি বক্তৃতা । 


"তখন তাহার অপেক্ষা অনেক অল্পশিক্ষিত প্রতিভাহীন ব্যক্তি 
ইংরাজীতে দুই এক ছত্র লিখিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া! উঠিতেন। 

“বংকিমচন্দ্র যে সেই অভিমান, সেই খ্যাতির সম্ভাবনা] অকাতরে 
পরিত্যাগ করিয়া তখনকার বিঘজ্জনের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত 
শক্তি নিয়োগ করিলেন, ইহা অপেক্ষা বীরত্বের পরিচয় আর কি হইতে 
পারে 1". 


২৪৬ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


“***তিনি আপনার শিক্ষাগর্বে বংগভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ 
করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যতকিছু আশা- 
আকাংক্ষা, সৌন্দর্য, প্রেম, মহত্ব, স্বদেশানুরাগ, শিক্ষিত পরিণত বৃদ্ধির 
যত কিছু শিক্ষালৰ চিন্তাজাত ধনরত্ু, সমস্তই অকুষ্ঠিতভাঁবে বণ্গভাষাব 
হস্তে অর্পণ করিলেন ।” 


--আধুনিক সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


বংকিমচক্দরের জীবনের ঘটনাপপ্জী 


জন্বা ১৮৩৮ নৈহাটির_কীঠাল পাড়া । 
পিতা-যাদবচক্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
মাত।-ছূর্গাহবন্দরী দেবী। 


শিক্ষ। দেশে হাতে খড়ি, গ্রামের পাঠশালায় ও মেদিনীপুরের 
জিলা-_ স্কুলে পড় | 
১১ বছর বয়সে মোহিনীদেবীর সংগে বিবাহ । 
ভগলি কলেজে অধ্য়ন__জুনিয়ার স্কলার শিপে প্রথম 
প্রেসিডেন্সি কলেজে আইনবিভাগে অধ্যয়ন--সিনিয়র 
স্কলারশিপে প্রথম | ১৫ বছর থেকে ললিত। (কবিতার বই) 
আর পুরাকালীন গল্প লেখা, সংবাদ প্রন্তাকরে কবিতা 
ও গদ্য রচনার প্রকাশ | সংস্কৃত চর্চা। 
১৮৫৭ কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রতিষ্ঠা 

বংকিমচন্ত্রের এণ্টাল্স পরীক্ষায় প্রথম বিতাগে 


পাশ । 
১৮৫৭ বি-্এ পরীক্ষায় প্রথম । 


কর্মজীবন ১৮৫৮ 


১৭ 


১৮৬০, 


১৮৬৪ 


১৯৮৬৯ 


১৮৭০ 
১৮৭৪ 
১৮৮৫ 
১৮৪৯৪ 


পাঠটাকা ২৫৭ 


ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ নিয়ে যশোহরে কাজ 
আরম । 

সত্ীবয়োগ । 

মহকুমার ভারপ্রাপ্ত থাকার সময়ে কীথির সমুদ্র- 
তীরে বালিয়ডিতে কাপালিকের দর্শন । 

দ্বিতীয় বিবাহ । 

খুলন|, বারুইপুর | 

আইন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ। 

ছুটি নিয়ে কাশী, প্রয়াগ দিল্লী ভ্রমণ। 

বহরমপুর । 

বারাসত ও মালদহ । 

ঝিনাইদহ | 

মৃত্যু | 


জমসংশোতপ্ন 


আদিকাল থেকে মানুষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রচেষ্টা ও ভ্রমের (পাও] 
20 610) পথে পরীক্ষ।নিবীক্ষার মধ্যে দিয়ে তার শিল্পকশ্রময় সভ্যত। 
ও জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি করে চলেছে । প্রতোক গবেষণ। ও আবিষ্কারের 
ক্ষেত্রেই সে বাঁরে বারে ভুল করতে করতে সেই অভিজ্ঞতার মবে। 
থেকে প্রকৃত পথ খুঁজে পেয়েছে। মানবশিশুর কাজকর্মের মধ্যেও 
আজও সেই পদ্ধতি সহজেই চোঁখে পড়ে, বার বার চেষ্টা করে” সে তার 
অভীপ্দিত কাজের উপায়গুলি খুঁজে দিয়ে আয়ত্ত কৰে 

ব্যাবহারিক জ্ঞানলাভের এই পথ স্বাভাবিক হ'লেও এই পথে 
শিশুকে আবিষ্কৃত প্রক্রিয়ার পুণরাবিদ্ধারের জন্য সম্পূর্ণ নিঃসহায়ভাবে 
ছেড়ে দেওয়া হয়না । প্রচেষ্ট। ও ভ্রমের পথে অগ্রসর ভওয়! সময়- 
সাপেক্ষ, উপরন্তব অনেক সময়েই এইভাবে ঈপ্সিত কাজ আকস্মিকভাবে 
হয়ে যাওয়ায় তার পদ্ধতিও ভালভাবে আয়ত্ত হয়না । এইজন্য প্রয়োজন 
শিক্ষকের নির্দেশের ও তদ্ভার| ভ্রমসংশোধনের | 

মানুষের দ্বাধীন চিন্ত। ও চেষ্টার ক্ষমতা! যাতে গড়ে" উঠতে পারে 
সেইজন্য শিশুকে জ্ঞানের কথাগুলি সোজাদুজি ন] শুনিয়ে দিয়ে খানিকটা 
স্বচেষ্ঠার দ্বার আয়ন্ত করতে দিতে হয়। চুপ করে শোনাট৷ তার 
স্বভববিরুদ্ধ, অফুরন্ত প্রাণশক্তির উত্তেজনায়, সে সমস্তক্ষণ একট] কিছু 
করবার জঙ্য উদগ্রীব হয়ে থাকে বলে' টুপ করে শুনে শিখতে দিলে সে 
হয় শিক্ষার একবর্ণও আয়ত্ত করতে পারবে না, কিন্তু কাজের মধ্যে 
দিয়ে তথ্যটিকে লাভ করতে হলে উৎসাহের সংগে অগ্রসর হয়ে চলবে। 
এখানেই শিক্ষকের নৈপুণ্যের পরীক্ষা | পুরাতন জিন পুনরাবিষ্কারের 
পথে তিনি ছাত্রকে অগ্রসর করবেন, কিন্তু অশাবশ্যক ভ্রান্ত প্রচেষ্টায় 


ভ্রমসংশোধন ২৫৯ 


যাতে অত্যধিক সময় নষ্ট না হয় তাই সূক্ষ্ম পথনির্দেশের দ্বারা তাদের 
কাজ সহজ করে' দেবেন | আবার, তিনি ভ্রম এডিয়ে যেতে সাহায্য 
করবেন বটে কিন্তু ত। সত্তেও ছাত্রের কাজ নিরবগ্য হবে না এবং যে- 
সব ভ্রম সে করবে তার সংশোধনের ভার নেবেন তিনিই । 

বাংল। ভাষ! ও সাহিত্য শিখতে গিয়ে ছাত্রের সাঁধাবণত যে-সব 
ভুল করে' থাকে পেগুলিকে প্রধান প্রধান কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা 
যায়; যেমন, প্রকাশভংগির ভুল, ভাষার তুল, ছেদচিহ্ৃপ্রয়োগের তুল, 
বাকরণের ভুল এবং বানানের ভুল। প্রকাশভংগির ভুলের মধো 
ধারাবাহিকতার খণ্ডন, অপ্রাসঙ্গিক ও সামগ্তস্যহীন লেখা, অস্পষ্ট ও 
দবর্থবে!ধক ভাষ| ও ভাব এবং বিরতিচিন্কের প্রয়োগের ভুল প্রধান । 
প্রবন্ধের পরিচ্ছেদে অনুচ্ছেদসমূহের সংযোগরক্ষাসম্পর্কে প্রথমোক্ত 
ভুলের সংশোধন সম্বন্ধে আলোচনা হযেছে এবং রচনার পরিচ্ছেদে 
অনুচ্ছেদ রচনাশিক্ষার বিষয়ে ও বল! হয়েছে । দ্ব।৫থঝোধক ভাষাব প্রয়োগ 
খুব সাধারণ ভ্রম ঃ এতে ভাবের প্রকাশ ব)াত হয় বলে শুধু খিগ্ঘালয়ের 
রচন। ব! পরীক্ষার খাতায় নয়, পরবর্তী জীবনে ও এই অভ্যাস মাহুষের 
অনেক ক্ষতি কবে। এইজন্য এর আমূল মংশোধন আবশ্যক | ভাব ও 
ভাবগ্রকাশ শব্দসন্তারের অর্থবোধ অস্পষ্ট থাকলেই প্রধানত এই ভুল 
ঘটে। শিশুকাল থেকে শব্দের সংগে পরিচয় বস্তর ও প্রত্যক্ষজ্ঞানের 
ভিত্তিতে স্থাপিত হ'লে ও স্পট ভাষায় মণের ভাব প্রকাশ করতে 
অভ্যন্ত থাকলে এরূপ ভুলের সম্ভাবনা কমে যাবে, তবু মাঝে মাঝে এই 
ভুল ঘটলে শব্দের ধারণ! বিশ্লেষণ করে? বক্তব্য বিষয়টি ক্লাসে আবার 
আলোচন। করিয়ে দিলে ভাবের সংগে ভাষাও পরিষ্কার হয়ে উঠবে। 

ভাষার ভুলের মধ্যে চলিত ও সাধুভাষার মিশ্রণ, গুরুচণ্ডালী দোষ, 
একই ব্যক্তিবিষয়ে “সে” ও “তিনি” এই উভয় পর্যায়ের সর্বনামের 
প্রয়োগ, কর্তা ও ক্রিয়ার সামঞ্জস্ের অভাব, মিশ্র ও যৌগিক বাকাগঠনে 


২৬০ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


ভুল, বচন ও লিংগের গোলমাল প্রভৃতি প্রধান । এরমধ্যে বচন ও 
লিংগের ভুল সাধারণত অনবধানতার জন্য হয়ে থাকে, তাই এর 
সংশোধন আলোচনার দ্বার সহজে হয়। “সে” ও “তিনি”র গণ্ডগোল 
কখনো! অনবধানজনিত ও কখনো আঞ্চলিক উচ্চারণজাত হয়। যথা, 
ূর্ববংগীয় উচ্চারণে চন্ত্রবিন্দুর বিরলতার জন্য অনেকে “তিনি” লিখে 
“তাহার” শব্ের ব্যবহার করে। এগুলিও দেখিয়ে দিলে ছাত্রেবা 
সহজে অতিক্রম করতে পারে । 

গুরুচণ্ডালী দোষ এবং চলিত ও সাধুভাষার মিশ্রণ ভাষার অসম্পূর্ণ 
অধিকারের থেকে উদ্ভূত হয়। নোটবই মুখস্থ করে' মনে রাখতে না 
পারার ফলে, আবার কখন কখন বাংল সংবাদপত্রের “খিচুড়ি” ভাষার 
প্রভাবেও এই দোষ ঘটে থাকে । পরের বুলি মুখস্থ না করে" নিজস্ব 
ভাষার পরিণতির পন্থ। অবলম্বন কর] গুরুচণ্ডালী দোষ এডাবার প্রধান 
উপায়। রচনা ও লিখতে শ্রেখার সম্পর্কে এই উপায়সমূহের বিশদ 
আলোচন। হয়েছে । চলতি ও সাধুভাষায় মিশ্রণ এড়ানে। অপেক্ষাকৃত 
কষ্টকর । শুধু বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী নয়, পরিণতবয়স্ক লেখকের 
মধ্যেও এই দোষ দেখা যায়। কথিত ভাষার সংগে বইয়ের ভাষার 
পার্থক্য এই ভুলের প্রধান কারণ। তাই নিচের শ্রেণিতে চলতিভাষায় 
লেখাতে আরন্ত করে" এই ভাষাকেই ধীরে ধীরে মাজিত করে' সাধু- 
ভাষায় উত্তীণ কর! এই ভুলের নিরসনের শ্রেষ্ঠ পন্থা । সাহিত্যে চলতি- 
ভাষার বহুল ব্যবহারের ফলে বর্তমানে চলিত ও সাধু ভাষার রূপগত 
প্রভেদ কেবলমাত্র ক্রিয়া ও সর্বনামের পার্থক্যে পর্যবসিত হয়েছে ; 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের পরীক্ষাতেও চলিতভাষার উত্তর গৃহীত হয়, তাই 
ছাত্রদের সাধুভাষায় লেখার জন্য পীড়ন কর! অনাবশ্ক। নিয়শ্রেণিতে 
চলিতভাষার ব্যবহারের পর অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণিতে ( পঞ্চম শ্রেণির 
আগে নয়) উঠে শিক্ষক ছাত্রদের ইচ্ছামতে। চলিত ব! সাধুভাষ। 


ভ্রমসংশোধন ২৬১ 


অবলম্বন করতে দেবেন । ঢুটি বিষয়ের প্রতি উাকে তীক্ষ দৃষ্টি রাখতে 
হবে'- প্রথম, ছাত্র যেন তার নির্বাচিত ভাষারূপটি অবিমি*ভাবে 
ব।বহার করে এবং» দ্বিতীয়, যার] চলিত ভাষায় লিখবে তাব| যেন 
শব্দের আঞ্চলিক বূপের প্রয়োগ না করে| শিশ্গক ছাত্রদের বিশ্ুদ্ধতাঁবে 
চলিত বা সাধুভাষা লেখার অভ।ঁস ল্চশাপ রসে ও পাঠাপুস্থদুকর 
প্র্মের উত্তব লেখানোর সমযে করিযে দদোবেন | বাংলা সাতিতে যখন 
হুইটি বীন্তি পাশপাশি প্রবহমান তখন বিশুদ্ধ চলিত ও সাধুভাষাঃ 
রচিত পাঠাপুস্তকের জন্য আবদার সংগত নয । অথচ এই বিষয়ের 
গবৈজ্ঞানিক পরীন্ষণে প্শ্চিমবংগ সগক'বের প্রণীত ও প্রকাশিত 
“কিশলয়ে” অর্থের অপচয় হযেছে । বগ্ বিবোপী সমালোচন[ল 
কয়েকটির উল্লেখ করা ৬ল- 

প্রথমত-এব প্রথম ও দ্বিতীয় 2.৭ খিদ্যাসা? প, বণক্িমচন্, 
ণবীন্দনাথ ঞুউত্তির চিরাঁষত সাতিত,সৃষ্টিব গ'শাপাশি অর্ধাটুন, 
এসাহিতি।কঈদের রচন। মিশতে দেওয়।ল অপব্িত খয়স্ক ছাঁরদল 
হলাবোধের বিপঘয় ঘটা সন্তুব | 

দ্বিতীয়ত - শ্রেষ্ঠ সাভিতাকদের খচন|। “ভাষান্তরিত” ভয়েছে। 
ভ।ষাস্তরকরণের 'অর্থে এদের বাবহ্ৃ ত সাপুভাষাঁকে চলিত ভাষায় পরিবর্তন 
কিন্তু এই পরিবর্তন অবিশুদ্ধ ও বিকৃত ভয়েছে | ধাদেব এই স্ুলতস্ত।- 
খলেপ তাদের নাম পর্যন্ত প্রকাশিত তয়ণি। স্থায়ী সাহিতে।র ভাষার 
মাধুনিকত। সম্পাদনের চেষ্টামাত্র অমার্জনীয় অপরাধ নয়। বৈজ্ঞানিপ 
প্ধতিতে আধুনিক রূপ দিয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাভিতা পড়ানোর 
পীতি ইংরেজি সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে, কিন্তু কিশলয়কারদের 
অশিক্ষিতপটুত্ব ভয়াবহ । 

তৃতীয়ত--এ*দের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবের গোঁড়াতেই গলদ । 
তমিকায় বলা হয়েছে--"শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের অভিজ্ঞত] থেকে দেখা 


২৬২ বাংলা-তাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


গেছে একই পাঠ্যপুস্তকে চলিত ও সাধুভাষায় রচন| পাঠ করার ফলে 
অল্পবয়স্ক বিদ্যার্থীর পক্ষে উভয় ভাষ্যরীতির মিশ্রণ না ঘটিয়ে যে-কোনো 
-একটিতে লেখ কঠিন হয়ে পড়ে । কথ্য ভাষাবীতির সংগেই তাদের 
পরিচয় স্বাভাবিকবলে' “কিশলয়-সংস্কার-কমিটির'সুপারিশক্রমে কিশলষে 
ংকলিতসবগুলি গগ্য রচনাই কথ্যভাষায় প্রকাশিত হ'ল |” “শিক্ষক ও 
শিক্ষাবিদ” এবং“কিশলয়-সংস্কার-ক মিটির”নাম দেওয়]! হয়নি এবং কোণ 
গবেষণার বলে" তারা এই ব্যাপার প্রমাণ করেছেন তাঁও অপ্রকাশ্য | 
চলিত ও সাধুভাষার মিশ্রণই ছাত্রদের একমাত্র ভুল নয়। যতপ্রকার ভুলের 
কথ! এই পরিচ্ছেদে বল] হয়েছে তার প্রত্যেকটিই তাঁদের খাতায় দেখ| 
যায় এবং অন্যান্য ভুলের তুলনায় ছুই বীতির মিশ্রণজনিত ভুল অপেক্ষা- 
কৃত কমই হইয়া থাকে । ভুলের কোনো শ্রেণিবিভগ না করে", কোন 
পরিসংখ্যান ন] নিয়ে? ভুলের কারণ সম্বন্ধে গবেষণামূলক অনুসন্ধান ন| 
করে" এবপ সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কারও নেই। অপর পক্ষে 
বিশ্বভারতীর বিদ্যালয় বিভাগের তৃতীর শ্রেণি থেকে আরম্ভ করে সংগে 
সাধু ও কথারীতি মিলিয়ে পড়ানে। হয় এবং তাতে কোনো অসুবিধা 
ঘটছে বলে' জান যায়নি। তাছাড়া গগ্যপছ্য মিশ্রিত পাঠ্যপুস্তকে 
কেবল গগ্যাংশের পরিবর্তনে কি হবে? আশা করি পরবর্তা সংস্করণ- 
গুলিতে এ'র| কবিতার ও ভাষান্তরকরণে উদ্যত হবেন ন]। 
ছেদচিহ্ৃপ্রয়োগের ভ্রম প্রধানত ছুই প্রকারের দেখা যায়। ছেদ- 
চিহ্কের অভাব এবং ণড্যাশ* চিহ্নের অতিরিক্ত প্রয়োগ । ছাত্রের 
অনুচ্ছেদ রচনার শিক্ষা যদি যথেষ্ট যত্বের সংগে হয়ে থাঁকে তবে ছেদ- 
চিহ্বের ভ্রমের সম্ভবনা কম হবে। তাছাড়া] ছেদচিহ্প্রয়োগের শিক্ষার 
একট! ভ্রম আছে | নিম্বতম শ্রেণিতে াড়ি আর জিজ্ঞাসার চিহ্ন ছাডা 
অন্য কোনে। প্রয়োগ শেখাবার দরকার নেই। তারপর কমা । এগুলিব 
অভ্যাস পাকা হয়ে গেলে পর প্রয়োজনমতো, ধীরে ধীরে অন্যান 


ভ্রমসংশোধন ২৬৩ 


প্রয়োগ শেখাতে হবে 1 ভাঁশকে ছেদচিহপে গ্রহণ না করে? নিদেশ্শক 
চিহ্ুরূপে গ্রহণ কর] উচিত। বিশেষ ক্ষেত্রে এর সামান্য প্রয়োগ 
থাকলেও এর অপপ্রয়োগের সম্ভাবনাই বেশী । 

ব্যাকরণের শিক্ষার দ্বার] ব্যাকরণগত ভুলের সংশোধন সম্ভব নয়। 
বাবভারিক জ্ঞানই বিশুদ্ধ ভাষারচনার ভিন্তি। অভ্যাসের কতকগুলি 
প্রক্রিয়ার দ্বার] (রচনার পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এই ভিনি বিদ্ভালয়ের 
শিযনতম েণি থেকে স্বাপিত করা যাঁয়। তারপর ও বাাকরণের ভুল 
ভ'লে ব্যবভারের দ্বারা তার সংশোধন ক'বে দিতে হবে এবং অভ্যাসের 
দ্বার] বিশুদ্ধ রূপটি গেঁথে দিতে ভবে | লংঘিত সুত্রটি শ্রেণির পাঁঠাক্রমের 
অন্তর্গত ভ'লে তবেই সংশোধন ও অভ্যাসের সময়ে তার প্রতি নির্দেশ 
করতে হবে । বানান ভুলের সম্পর্কেও যে এই নীতি অনুসরণীয় সে- 
কথ। এর পরে বলা হয়েছে । 


বানানের ভুলের মধো সাধারণত প্রধান কয়েকটি প্রকার দেখা 
যায়। 


প্রথম, ব্যাকরণ সন্বন্ধীয় জ্ঞানের অভীবজাতি, যেমন, উপরোক্ত 
দুরাবস্থা, পৌরকিত্য, ভৌগলিক, হস্তাদন্ত প্রতিযোগীতা; রবীন্নাথ, 
অংগাংগীভাৰ ইত্যাদি। দ্বিতীয়, উচ্চারণজনিত, যথা-_প্রভিতি 
(প্রভৃতি ), ভাতা (ভ্রাত1 ), সাহারধ্য (সাহায্য ) ইত্যার্দি। তৃতীয়, 
আঞ্চলিকতার প্রভাবজনিত, যথা-বাডি-বারি, নাউ-লাউ, ইত্যাদি 
(এগুলির বিষয়ে পাঠাভ্যাস ও উচ্চারণশুদ্ধির পরিচ্ছেদে বিস্তারিত 
আলোচন! হয়েছে )। বিশুদ্ধ উচ্চারণের অভ্যাসদ্বারা এইসৰ বানান 
ভুলের সংশোধন হয়, কিস্তআরে| অনেক প্রকারের উচ্চারণজাত বাঁনান 
ভুল ঘটে যার সংশোধনের উপায় এত সহজ শয়। এগুলি হ'ল বাংলা 
উচ্চারণের বৈশিষ্ট্জনিত। 

বাংল! বর্ণমাল1 সংস্কৃত বর্ণমালার অনুযায়ী; কিন্তু সংস্কৃত বর্ণের 


২৬৪ বালা-ভাযার শিক্ষাপদ্ধতি 


উচ্চারণ বাংলায় অন্সরণ করা হয়ন1 | যেমন, বাংলায়, ণ-ন, শ-ষ-স, 
য-জঃ উ-উ, ই-ঈ, ব-ম-য-ফলা, দ্বিত্ব প্রভৃতিব উচ্চাঁবণে পার্থকা নেই 
বলে? বানান ভুল হয়। এখন সংস্কৃতের উচ্চাবণে ফিরে গিয়ে এগুলির 
সংশোধন করার চেষ্টা বৃথা, কেননা বাংপ| উচ্চারণের একট। বিশিষ্ট 
পদ্ধতি দাডিয়ে গেছে যার উদ্তব হয়েছে াষার ধ্বনিপরিবহণের ধাপে 
ধাপে। যথা,--শিখিসহ শিখিনা দুখিনী" এই অংশে উদ্গারণের দিক 
দিয়ে প্রতোকটি তালবা 'শ' "এই সেই জনস্থান মধাবর্তা প্রশবণ”__ 
এথাপে প্রথমটব উচ্চালণ তাঁলবা ও পের ছুটির দক্টা *“আাবণ শর্ধণীর 
প্রথমটি দন্ঠা ৭ পবেরটি তাঁলবা : উতর, দং্ট।, স্প্ট,_সবউ তাঁলব্য। 
অর্থাৎ একথা বল] খাঁষ যে বাংলায় মুর্ধণ। য উচ্চারিত হয়না এবং তালব্য 
ওদত্ত। একা থাকলে তালবা আর অন্বাবর্ণেব সণ্গে যুক্ত থাকলে বর্ভেদে 
দস্তা 9 ত!লব।ভ|বে উচ্চারিত হয়। উ-কারেব প্রয়োগে দেখা যায়) 
দু, ছগ|, দ্খ পভতিব এউ" এর উচ্চারণ দীর্ঘ :শুশাীষার উ-কারের 
উদ্দাক্গণ হস্ব কিন্তু মুমুষূব উ-কাবেব উচ্চারণ দীর্ঘ । তারপর বাংলায় 
বফল|, যফলা ও বর্ণের দ্বিত্বের উচ্চাঁন একরকম, যেমন নাট, ঠাটা, 
খটা-_সবই পট” এর মতে। উচ্চারিত ভয়। আবার শ্বাশান, ফদেশ 
দীপ, দ্বীপ একপকম উচ্চারিত তয় | তাচাঙ]-লক্ষা-লক্ষ্য, লক্ষণ-লঙ্ষ্মণ 
প্রভৃতির বিপর্যয় ঘটে এবং উ-উ, ই-ঈ-র বেলাও সেইরূপ, যেমন, 
-কুল-কুল, সূচী-শুচি, দিন-দীন, চির-চীর উচ্চ।রণ এক হয়ে যাওয়ার 
সম্তাবনা | যুক্তাক্ষর লিখতে না পারার জন্য বানান ভুল হয়,_-যেমন 
অজ্ঞ-অগ্জ, শত্র-শরু ইত্যাদি । উচ্চারণেন বর্ণবিপর্যয়ের জন্য বানান 
ভুলের উদাহরণ হ'ল-বাক্স-বাক্ক, রিক্সা-রিঙ্ক। ইত্যাদি । একসপ আরো] 
অনেক উদ্দাহরণ দেওয়া যায়, কিন্তু উদ্ধ.ত কয়টির মধো থেকেই পাঠক 
লক্ষা করবেন যে বাংলায় সংস্কৃত শব্দের অসংস্কত উচ্চারণের মধোও 
কতকগুলি স্বাাঁবিক নিয়ম আছে এগুলিকে শ্রেণিবিভক্ত করে' বাংলার 
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বিশিষ্ট উচ্চারণবিধি বচন| কব! যায, কিস্তু সণগে সংগে এও মনে 
পাখতে তবে যে ইণবেজিব মতোই বাঁ্লাব ধ্বনিতন্ত বৈজ্ঞানিক নয এবং 
এই অবৈজ্ঞাণিক টচ্চাঁবণ-বানাঁনেব মধো থেকেই বিশুপ্দিব অভ।স 
কণাতে হবে। 

সদৃশ্যজাত ভুল থছে প্রঙায়ে বাবানানে সাদূশা আছে ণমন পুথক 
প্থপ শব্দেব মধে। গোলমাল গায়ে মাহযায | যেমন কৌন শন্দেব *েষে 
৪ ও কোটির শেষে ত্য কবে বুঝচ্ত ন। পেবে মুখন্ত- দশা খস্থ 
” তি লেগা হয, বা সমাসে ৬ঘ উপভোগ শাকের ঈ-বালকে ভি? কলা 
হাশ] নয়তো] বা স্্ীণি্গল ৭ 5১ ন্গ|ল কবে? দেন্য| তয,কেমন যাগী- 
»*১ ছাঁত্রিগণ হাদি । পুলি শাক বিপল্ে ধলি *য পলে? ভুলকে ও ঠল 

খে । শব্দগঠনে ৪ শন দীপ ভুল হয যথ| প্রযোজনীম লেখ ফাষ বলে 
বশ্যাকীকে আবশৃকীদ লেখা ভয় | কবণীণ্যর সদা াকষক অর্থে 
১ ক্মণীষের প্র 5 পচণন পেখ| যায | হগাঁপি ইসবেজিক মতো খন 
এীলক্ছাষাষ্যপি শির্ধালি মদে বানানবিপিণ পচলন কবা য'মতবে 
বলাতে ও ত| সন্তব ভ৭যা উচিত । খন্থৃত, বান'ন ভুল সঙ্গঙ্গে আমল 
৮:১৩ নই | আমাদেব সামার ও সাতিতি।ক * লিবেশ, যথ। 
ব্ক্ধাপন, খববেব কাগজ, বই, প্রভৃতি বানাণ ডলে পু- বডবা সর্বদাই 
থাশান ভুল কবেন, এমনি শিক্ষকণণ 9 | 

'আজ পর্যন্ত বানান ভুলের বাপাবে একট] বৈজ্ঞানিক অনসন্দীন 
$শনা, সাধাবণ বান।ন ভুলের একট| তালিকা ভ'ল্না। 

ভুলেব তালিকা কবাণ আগে ঠিকেব নির্র্ষ প্রয়োজনীয, এইজন্য 
খানান বিধিবদ্ধ ওয়] চাউ | *৯৩প খুষ্টাব্দে কলিবাতা বিশ্ববিগ্ভালয- 
কক গৃহীত বানানবিধি এখনও বিকল্প অবস্থা বর্তমান, শিক্ষকসমাজে 
পর্ধপ্ত অনেকেই এব অন্তিত্বেব কথা জানেন না । এ-চাভ1 ববীন্দ্রনাথ- 
ঠাকুর তার গ্রন্থাবলিতে বানানের সংস্কাব করে' গেছেন। তাবপব 
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অনেক বছর কেটে গেছে, মুদ্রণবীতির পরিবর্তন হয়েছে । বাণ্লা 
টাইপরাইটারের প্রবর্তন হচ্ছে। কাজেই বাংলা বানানের আশে 
স্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে । কলিকাত1 বিশ্ববিগ্ভালয়ের ও 
রবীন্দ্রনাথের মিলিয়ে এবং ছাপার প্রেস ওটাইপরাইটারের প্রয়োজনেন 
দিকে দৃষ্টি রেখে নোতুন বিধির প্রণয়ন পশ্চিমবংগ সরকারের কর্তবা 
কাষিক ও শিক্ষাগত উপযোগিতার দিকে দুর্টি রেখে যে বিধি রচিঠ 
তবে তার মূলনাঁতি হওয়| উচিত-_-সৌকর্ষ, সরলতা! ও সাদৃশ্য। শিচে 
এ-সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব দেওয়া হ'ল--প্রথয-বানান সংস্কাবেব 
সমিতিগঠনের সময়ে সদস্যর্ূপে বাংলাভাষার বিশেষজ্ঞদের বেছে 
নিতে হবে: কেবল ব্যাকরণ ও সাহিতো পণ্ডিত নয়, ভাষাতগ্রে 
বিশেষজ্ঞরদেরও নিতে হবে-ঠার| সন্দেহস্বলে ভাষ।পরিণতির পঢ- 
ভূমিতে বিচার করতে পাবেন । তৎসম শব্দের বুযুৎপন্তিবিচারের জনা 
সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরও আবশ্যক হবে। সাংবাদিক ও মুদ্রণবিশেষজ 
দুই-এক-জনের কমিটিতে থাকলেও ভালো । এই কমিটি তাদের খসডা 
প্রস্তাব প্রথমে বাংলাদেশের সমস্ত বাংলা লেখক, সম্পাদকঃ শিক্ষক এ 
অধ।াপকদের কাছে পাঠাবেন এবং শেষে সমস্ত মতের বিচার কবে 
প্রস্তাবগুলি সম্পূর্ণ করবেন । 
দ্বিতীয়__বিশ্ববিদ্ভালয় ও রবীন্দ্রনাথ প্রবন্তিত বাংলা বানাঁনবিধিছে 
তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণান্ৃযায়া বানান গ্রহণ করা হয়েছে | 
এতে অনেক সময়ে বাংলাভাষার সাহিত্যিক পরিণতিকে অগ্রাহা কৰে 
কিছু কিছু তন্তব ও অর্ধতৎসম শব্দকে তৎসমের নিয়মের ছাদে ফেল! 
হয়েছে । সেই সময়কার একজন সমালোচক বিক্রীপ করে' লিখেছিলেন 
যে অবস্থ| দেখে তার “্চক্ষুদ্ঘয় হইতে চগ্গুর্জল” পডেছিলো। এই নিয়মে 
মনচোর, দুকেশিনী, রজকিনী প্রভৃতি প্রয়োগসিদ্ধ পদকে অস্তুদ্ধ ঘোঁষণ 
করে" আর বা কবিপ্রয়োগের তাকে তুলে রাখতে হবে। আবার 
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এতদ্ার। নীচ শব্দ তত্তবে পরিণত হ'লেও উচ্চারণ বদলায় না । তবে 
বাংলার নিচ, নিচু লিখবোন। কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার ভিতিতে হওয়া]! চাই। তৎসম শব্দের বানানেও বিতর্কিত 
একটি উদ্দাহরণ দিই,_যেমন ব্যাবহারিক | সরকাবি শিক্ষণব্যবহাঁরি- 
কায় আ-কার বর্জন করা হয়েছে। তৎসম বানানে ব্যবহ1রিক ও 
ব্যাবহারিক দুইই হয়, কোনটা কোন ক্ষেত্রে প্রঘোজা তা ঠিক করতে 
হবে অর্থ দেখে । বংগীয় শব্দকোষে (পৃঃ ১৬৩৬ ও ১৬৪১) ব্যবহাঁব 
সম্বন্ধীয়, বাণিজা বিষয়ক, ব্যবহারনির্ণয় বা লোকবিচারার্থ বিষয় অথবা 
অর্থা, বাদী, লোকাচারাভিজ্ঞ ব্যক্তি বা ব্যবহারযোগ্য বস্ত বোঝাতে 
ব্যবহারিক এবং লৌকিক ব্ৃস্তান্তানুযাঁধী, লোক প্রচলিত, আচারনিরূঢ 
বিষয় বোঝাতে ব্যাবহারিক দেওয়া হয়েছে । এ-ক্ষেত্রে বাংলায় 
প্রয়োগবিষয়ক” অর্থে দ্বিতীয় বানান গ্রহণযোগ্য মনে হয়, অর্থাৎ 
"শিক্ষণব্যাবহারিক1”। চলন্তিকায় (পৃঃ ৫১৯) “ব্যবহারসিদ্ধ' অর্থে 
বিকল্প দেওয়া হয়েছে । মনে হয় সারৃশ্যের নীতি অনুসারে দৈনিক, 
প্রাত্যহিক, পারিবারিক প্রভৃতির সংগে মিল রেখে ব্যাবহারিক বানান 
বাঞ্নীয়, বিশেষত যখন “ফ্িক' বা "ঠক" এর পার্থক্যের আলোচন! 
বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ে আসবেনা । তৃতীয়-__কেবল ছাত্রদের লেখা 
ও মনের রাখার নয় মুদ্রণযন্ত্রের সুবিধার জন্যও সংযুক্তবর্ণের “ম' কে 
যেখানে যেখানে সন্তব ং রূপে লেখা উচিত। যেমন, সংরৃতঃ বশংবদ, 
সংবিধান ইত্যাদি ছাড়াও ব্যাকরণসম্মতভাবে--সংবন্ধঃ সংবল; সংবুদ্ধ 
এবং ব্যতিক্রম করে" অংগ, বংগ, কলিংগ লিখলে লিপির সরলতা 
সাধিত হবে। 

চতুর্২_বানানকে সরল করার জন্য বিকল্পের লোপ করা চাই। 
এর নির্ণায়ক নীতি হবে বাংলায় উ-উ, ই-ঈ, শ-স-ব এর বর্ণানুক্রমিক 
উচ্চারণগত পার্থক্য নেই বলে" যতদূর সম্ভব ই, উ লেখা হবে এবং 


২৬৮ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


ষ ও ণ বাঙালির উচ্চারণে আসেনা বলে' যতদূর সম্ভব তাদে" 
বাদ দিতে হবে--যেমন গাড়ি, পাখি, ধুলো, তুলো॥ সুতো, জিনিস; 
আগুন, ধরন ইত্যার্দি। তৎসম শব্দের যেখানে -ব্যাকরণসম্মত বিকল্প 
আছে সেখানে তাকেই গ্রাহ্থ করা উচিত যেমন- শ্রেণি, সূচি, 
কুটির। যুক্তবর্ণের সবলীকবণও সর্ধত্র বাঞ্তনীয়। যেমন ক্ষেত্র কিন্ত 
খেত। 

পর্চম_বানানবিধির সম্পর্কে শুধু সিদ্ধান্ত দিংলে চলবেনা, বানানের 
ব|জ্যে শ্ররাজকত| দল করতে হ'লে বিশ্ববিদ্যালয়, মাধামিক শিক্ষীপধৎ 
€ সরক!বি শিক্ষাবিভগ থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইয়ে নোতুন খানা* 
বিধির অনুসবণ কণ্তে ভবে এবং বাইবের প্রক'শিত যে সব বইছে 
বান।নের নোতণ পদ্ধণ্তি 'অনৃস্থত ভয়নি সেগুলিকে খিশ্ববিগ্ভালয়ঃ শিক্ষ।- 
পর্বৎ ও শিক্ষাবিভাঞে ল নির্বাচিত পাঠা, পাঠাগাবে রক্ষণীয় বাপুরস্কাবের 
উপ্যে।গী পুস্তকের তালিক। থেকে বাদ দিতে হবে । এ বিষয়ে পুস্তণ 
প্রকাশক ও লেখকণণেরও সহযোগিতা করা উচিত। আইন দ্বার 
সাইন বোর্চ ইতাদিতে এবং সাহিত্যে বাঁনান ভুল বন্ধ করার কথা 
বলা ভয়ে থাকে, কিন্ত বাঙ্থবে তা সম্ভবপর বা বাঞগুনীয় নয়। আজকের 
্াত্রদেব বানান বিশুদ্ছি অভ্যাস হচ্ছে ভবিষ্যতে পারিবেশিক ভুলের 
পরিবন সহজ হবে। 

বাকরণের জ্ঞানের অভাবজনিত বানান ভুল অন্যান্য ব্যাকরণগত 
ভুলের মতে। অভ্যাসের দ্বার। স'শোধিত করতে হয় । বিধিবদ্ধ বযাকরণ- 
পাঠ আরম্ভ হওয়ার পর যে-সব সূত্র যে যে শ্রেণিতে পড়ানো হয়েছে 
সেই সেই শ্রেণিতে সে-গুলির ব্যতিক্রয়ে যে ভূল হ'লে তার জন্য সূত্রেব 
নির্দেশ করে সংশোধন কর] বানানবিশুদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায় ং কিন্তু তৎপূর্বে 
নৈব নৈব চ। 

উচ্চারণজনিত বানানভুলের মধ্যে কোন কোন ধরনের ভুল উচ্চারণ 


ভরমসংশোধন ২৬৯ 


শুদ্ধির দ্বারা সংশোধিত করা যায় তার আলোচনা! আগে হয়েছে । 
অন্যগুলি করতে হবে অভ্যাসের সাহায্যে। 

সাদৃশ্যজাত বানানভুলের সংশোধন করতে হবে বাস্তবিক আশ্রেষ- 
সৃষ্টির দ্বারা । অর্থাৎ এক ধরনের বানানের একসংগে ব্যবহার ও 
তুলনা করে'। 

প্রকৃতপক্ষে বাঁনানভুলের সংশোধনের চেয়ে সেগুলিকে এড়ানোই 
বানানবিশুদ্ধির প্রকৃষ্টতর পথ। ভুল এড়াবার প্রধান পথ বহু ব্যবহার 
ও বহু ব্যবহারের ভিত্তি ভুয়োলিখন, কিন্তু ভুয়োলিখনের অর্থ এই নয় 
ষে প্রত্যেকটি ভুল বানানের বিশুদ্ধ রূপ পাঁচ বা দশবার লেখাতে হবে, 
এব অর্থ এই যে সাধারণতাবে প্রটুর লেখানোর অভ্যাসদ্বার বিশুদ্ধ 
বানানকে পেশিগত স্মৃতির মধ্যে মুদ্রিত করে” দেওয়া । এই স্মৃতিকে 
দঢ করার জন্য অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকদেরও সাহায্য করতে হবে। 
ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি ধার পড়ান তারাও ছেলেদের খাতায় বানাশ- 
ভুল সংশোধন করবেন, কেবলমাত্র বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবেনন|। 
পেশীর স্থবৃতি যে বানান মনে রাখার প্রধান উপায়, বড়দের দিকে লক্ষ্য 
করলে সেটা বোঝা যায় £ বানানের সংশয় হ'লে যখন পাশাপাশি দুই 
প্রকার লিখে যেটি দেখতে ভাল লাগলো সেটি বাবার করেন, তখনই 
এই স্মৃতির সাহাযা নেন। 

বানান ভুল এড়াবার জন্য বানান মুখস্থ কর! ঠিক নয়ঃ কেননা, 
আগ্রহহীন, যাস্ত্িক মুখস্থ স্থায়ী হয় না। শুদ্ধাশুদ্ধের তালিকা দিলেও 
লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হয়, কারণ তাতে শুদ্ধের সংগে অশুদ্ধ রূপটিও 
স্বৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিপর্যয় খটাঁতে পারে । শ্রুতলিপির সাহায্যে 
বানান শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু এই অভ্যাসও বানান মুখস্থ 
করার দিকে চাপ দেয় বলে অবাঞ্নীয়। লেখনের প্রক্রিয়া! হিসেবে 
শ্রুতলিপির মূল্য আছে কিন্ত তা বানানশিক্ষার দিকে অধিক নয়। 


১৭৭ ংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


বানান শেখার সবচেয়ে সহজ ও স্থায়ী উপায় হ'ল নান! খেল। ও 
প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে এতে ছেলের] বানান মুখস্থ করে কিন্ত 
আনন্দ ও উৎসাহের সংগে করে বলে' মুখস্থ শীঘ্র হয় এবং বেশিদিন 
মনে থাকে। 

ছাত্রদের বানান ভুলের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্টা দেখা যায়। 
পরিবেশ, বিদ্যাবৃদ্ধি প্রভৃতির পার্থক্যের ফলে বিশেষ বিশেষ ছাত্র বিশেষ 
বিশেষ প্রকারের বানান ভুল করে। সুশিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের ভুলের 
বিশেষত্ব লিখে রাখবেন এবং শব্ধ নিয়ে খেল। বৰ! ভ্রমসংশৌধনের সময়ে 
যার যে ধরনের বানানের ভুল বেশি হয় তাকে সেইরূপ অভ্যাস 
করাবেন । 

পূর্বগত অংশে ভুলের যে-সমন্ত কারণের আলোচনা হ'ল তাছাড়াও 
সবরকমের ভাষাগত ভুলের অন্তরালে ছাত্রের মানসিক অবস্থা, তার 
গৃহগত পরিবেশ ও বিদ্যালয়ের আবহাওয়! কাজ করে। অসামঞ্স্যময় 
মানসিক পরিণতির ফলে ভাষা ও ভাবের অসাম্য, চিন্তার দৌর্বল্য, 
অন্যমনস্কত প্রভৃতি অবস্থ। নানাবিধ ভ্রান্তি ঘটায়, ঘরে, সাংসারিক বা 
পারিবারিক অশান্তি এবং বিদ্যালয়ে কঠিন শাস্তির ভয় অথব। প্রতিষ্ঠার 
অভাব (এর উদাহরণ হাতের লেখার সম্পর্কে দেওয়া হয়েছে ) প্রভৃতি 
কারণেই অব্যবস্থিত, অশান্তচিতততাঁর থেকে ভুলের উদ্ভব হয়| এর মধো 
গৃহ-পরিবারগত কারণের ওপর শিক্ষকের প্রভাব কম কিন্তু তিনি 
মাসসিক পরিণতি ও বিদ্যালয়ের অবস্থাঘটিত সমস্যাগুলির সমাধানের 
চেষ্ট। করতে পারেন । শারীরিক অস্বাস্থ্যের জন্য ভুল ঘটলে বিদ্যালয়ের 
চিকিৎসককে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে বাড়িতে খবর দেওয়া শিক্ষকের 
কর্তব্য, কিন্তু চিকিৎসার ব্যবস্থা করাঁনো৷ এখন পর্ধস্ত এ-দেশের বিদ্যা- 
লয়ে সম্ভব হয়নি। 

এ-ছাড়। সাধারণভাবে সব রকমের চ্ছাষার ভুল এড়াবার জন্য 


অমসংশোধন ২৭১ 


কতকগুলি প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যাঁয়। তাতে ভ্রমের নিরসন না 
হ'লেও তার সংখ্যা কমে । রচনাবিষয়ের আলোচনার সময়ে যে-সব 
পদ্ধতির কথা বল! হয়েছে প্রথম থেকে সেইভাবে শিক্ষা দিলে ভ্রমপ্রমাদ- 
বিরল বিশুদ্ধ ভাষা লেখার অত্যাস হ'তে পারে। এইভাবে শিক্ষা 
দেওয়া কিছু আয়াসসাধ্য হলেও ভ্রমসংশোধনের সময়ে ভ্রমের স্বল্পতা 
দেখে শিক্ষক নিশ্চয় আনন্দিত হবেন | 

প্রচলিত পরীক্ষাবাবস্থার দোষদর্শন করে বলা যায় যে পরীক্ষার 
ভয়ে ও নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ শেষ করার তাড়ায় শিক্ষকদের এত 
ধ্স্ত থাকতে হয় যে তারা তত যত্বের সংগে শিক্ষা দিতে বা আলোচন। 
করতে পারেন না। ছাত্রদের ছোটবেলা থেকে ।স্বাধীন চিন্তায় ও 
আলোচনায় অভ্যন্ত করিয়ে রাখলে তার বিষয়বস্তু সহজে আনম্নসাৎ 
করতে পারে এবং পাঠ্য বিষয়গুলি পুংখানুপুংখরূপ বিশ্লেষণ করলে 
বিষয়ে সম্যক অধিকাপ ছাত্রেরা লাভ করতে পারে। কিন্তু ছুঃখের 
খিষয় এই যে বর্তমান মুখস্থৃভিন্তি পরীক্ষা ও লক্ষাধিক খাতার যান্ত্রিক 
মূল্যায়নের বাবস্থায় ছাত্রদের হৃশিক্ষালন্ধ এই সব গুণগুলির যথাঁশথ 
স্বীকৃতি তে পায়ই না উপরস্ত অনেক সময়েই অসাফল্যে কারণস্বরূপ 
হয়ে দাড়ায়। 

যাইহোক, ভাষ। শিক্ষায় ভুল এড়াঁখাপ জন্য যেসব উপায়ের কথা 
বল! হয়েছে সংক্ষেপে সেগুলিকে যথাক্রমে শিয়লিখিত শ্রেণিভুত্ত করা 
যায়, যথা, সহান্ভূতি, আনন্দ ও আগ্রহজনক পরিবেশ, অভ্যাস, 
অভিজ্ঞতা, সচেতমত ও ব্যাকরণজ্ঞান | 

ভুল এড়াবার উপাঁর যতই সাবধানতার সংগে অবলম্বন করা হয়ে 
থাকুকন। কেন, লিখবার সময়ে কিছু ভুল প্রায় ঘটেই। ভুলগুলি কেবল 
কালি দ্বিয়ে কেটে না দিয়ে কি ধরনের ভুল হয়েছে তা পাশে লিখে 
দিতে হবে | এই বিষয়ে গ্লিক্ষকেরা অনেক সংক্ষিপ্ত চিহ্ন ব্যবহার করে 
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থাকেন, এই চিহ্নগুলি কিসের জন্য তা যেন ছাত্রর] বুঝতে পারে সেদিকে 
দৃষ্টি রাখবেন । খাত ফেরৎ দেওয়ার সময়ে প্রত্যেক ছাত্রের খাতা. 
গুলি পৃথকভাবে করে" দিলে ভাল, কিস্তু শ্রেণিতে ছাত্রসংখ]াং 
আধিক্যের জন্ম তা যদি সম্ভব না হয় তবে সাধারণ ভুলগুলি শ্রেণিগত 
ভাবে বিশ্লেষণ করে' দিয়ে যাদের বিশেষ সংশোধনের প্রয়োজন তাদের 
আলাদা করে? ডেকে নিয়ে কথা বল! উচিত । শেষে ছাত্রদের দিয়ে 
ভুলগুলির সংশোধন করিয়ে নেওয়] চাই । 

কোনো কোনে! ছাত্র এত বেশি ভুল করে যে তাদের সব ভুল এক 
সংগে দেখিয়ে দিলে মনে থাকা সম্ভব নয়, উপরস্ত্ব ভুলভীতি বা লাল- 
কালির ভয় জন্মে যেতে পারে । এদের ভুলগুলি শিক্ষককে একেক 
করে" সংশোধন করতে হয়। যাঁর যেটি সবচেয়ে মারাত্মক ভুল সেটিকে 
দিয়ে আরম্ভ করে?" সেটি সংশোধনের পথে এলে আরেকটি নিয়ে আস্তে 
আন্তে বিশুদ্ধতার দিকে অগ্রসর হ'তে হবে। 

ছাত্রদের রচনার ভুল ষতই কম তেকেনা-কেন খাতার সংখা 
অতিরিক্ত বেশি হ'লে শিক্ষকের পক্ষে সেগুলির যথাযথ সংশোধন কঠিশ। 
তাই শুধু নিজের দিকে নয়, ছাত্রদের দিকে চেয়েও খাতার সংখ্যা কম 
করতে হবে । যে-সব বিদ্যালয়ে খুব ঘন ঘন লেখার কাজ করাণে৷ 
হয়ে থাকে তাদের পক্ষে একথা আরে! সতা। এরূপ ক্ষেত্রে সমগ্র 
ক্লাসের ছাত্রদের উৎকধের তারতম্যান্ুযায়ী কয়েকটি দলে ভাঁগ করে' 
নিয়ে একেক দিন একেক দলকে দিয়ে লেখালে সমস্যার সমাধান হ'তে 
পারে। ছাত্রদের যদি হ'ভাগে ভাগ করে" নেওয়া যায় তবে যেদিন 
একদলের লিখবার পালা সেদিন অপর দলের ভ্রম সংশোধন কবে' 
দেওয়া! যায়। শ্রেণি তিনদলে বিভক্ত হ'লে ছেলেদের লেখা, 
ভ্রমসংশোধন ও কর্মপ্রকল্পের €7:০15০% ) হিসেবে ভাগ করা যায়। 

উচ্চতম শ্রেণিতে প্রত্যেকটি ছাত্রকে দিয়ে সকল প্রশ্মের উত্তর না 
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লিখিয়ে ক্রমান্বয়ে কয়েকটি করে ছাত্রকে দিয়ে কয়েকটি করে প্রশ্ন 
লিখিয়ে সমস্ত শ্রেণির দ্বারা আলোচনা] করালে সকলেরই প্রতোকটি 
প্রশ্ন শেখা হয়ে যায়। এতে প্রশ্নেব উত্তর তৈরি করার ভার ছাত্রদের 
মব্যে ভাগ করে" দেওয়ার ফলে কম পরিশ্রমে কাজ অধিক অগ্রসর 
হয়। আজকাল অশেক শিক্ষাবিদ অেণির রচনামূলক কাক গুলি 
ছাত্রদের দলে ভাগ করে" করার পক্ষপাতী । যথা! “আমরি বাংলাশাঁষা” 
সগন্ধে প্রবন্ধ রচনা লিখতে দেওয়া হ'ল। শ্রেণিতে চল্লিশটি ছাত্র 
থাকলে একেক দলে পাঁচজন করে? ছাত্র দিয়ে আটটি দল তৈরি হ'ল। 
একদিন শ্রেণিতে প্রবন্ধের কাঠামোটি নিয়ে আলোচনার পর প্রত্যেক 
দল তথ্যসংগ্রভ করবে এবং পরের অন্য একনি দিনে দলগুলি 
বসে" পৃথক পৃথক ভাবে নিজেদের মধো আলোচনাব দ্বার রচনাব 
অবয়ব গঠিত করবে। হাতেকলমে লেখার ভার একজনেব ওপর 
দেওয়া থাকলেও সকলের কাজের ফলটি প্রকাশিত হবে প্রবন্থটিব 
মধ্যে । শিক্ষককে এই ব্যবস্থায় চল্লিশটির পরিবতে আটটি মোটে 
খাতা দেখতে হবে বলে'-সংশোধন অনেক পুংখান্পুংখভ।বে 
করা যাবে । অবশ্য তাকে দৃষ্টি রাখতে হবে যে দলের প্রত্যেকেই 
একেকটি কাজের জন্য সমানভাবে খাটছে ; এবজন্য প্রতোক দলের 
কাজের তত্বাবধান করার ও হিসাব নেওয়ার জন্ম একেকটি সম্প।দক 
নির্বাচিত করে" তার হাতে কাজ আদায়ের ভার দেওয়া যায়। লেখার 
সময়ে শিক্ষক দেখবেন যে ক্রমান্ৃযায়ী প্রতোক ছাত্র একেকবার লেখার 
দায়িত্ব নিচ্ছে, এতে পাঁচটি প্রবন্ধ লেখার মধো প্রত্যেকেরই হাতের 
লেখ! তিনি একবার দেখতে পাঁবেন। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের 
হাত্রেরা নিজ নিজ এচ্ছিক বিষয়ান্সারে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে 
বিভিন্ন বিষয়ের রচন1 লিখতে পারে । 

এবার প্রকল্পমূলক কাঁজের একট! উদাহরণ দেওয়া যায়। হয়তো 
১৮ 
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শেণির লেখার কাঁজের বিষয় *গ্রাম্যজীবন” সম্বন্ধে প্রবন্ধরচন। £ একই 
সময়ে বিদ্যালয়ের নিচের শ্রেণিতে বাগানে ব। বালির পাৰ্রে গ্রাম তৈরির 
প্রকল্প দেওয়! যায় এবং মধ্যম ও উচ্চশ্রেণিতে গ্রামের জীবনযাত্রার 
সম্বন্ধে ছবি, কবিতা, গল্প ও ন।নাপ্রকার তথ্যসংগ্রহ করতে বলা যায়। 
বলা বাহুলা যে মধ্যে ও উচ্চশ্রেণির কাজের মধ্যে তারতম্য থাকবে । 
কাজের দিনে ণিচের ক্লাসের ছাত্রের গ্রাম তৈরি করবে আর ওপরের 
ক্লাসের ছাত্রেরা সংগৃহীত চিত্রাদি নিয়ে চিত্রকল্প (চার্ট ) তৈরি করবে 
এবং গ্রামের বিষয়ের সাহিতোর উদ্ধৃতি নিয়ে স্বয়ংসঞ্চয়নের বইয়ে 
সংগ্রহ করবে । এই সব কাজকর্মের মধ্য দিয়ে ধারণ স্পষ্ট ও 
বিষয়বস্তুর জ্ঞান গভীর হওয়ার ফলে রচনার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে । এই 
ধরনের কাজ খ্রেণিপাঠা বিষয়সমূহের অন্বন্ধের দ্বারাও করা যেতে 
পারে। 

খাতাদেখার কাজ হাল্কা করার জন্য অন্যান্য পদ্ধতিরও উল্লেখ কর| 
যায়। শিক্ষক মাঝে মাঝে এমন প্রশ্ন করবেন যার উত্তর অত্যন্ত 
সংক্ষিপ্ত হয়। যেমন একটি গল্প পড়িয়ে তার চরিত্রগুলির নাম লিখতে 
বলা যায়। অথব] কোনো ঘটন!, স্থান ব| চরিত্রের বিষয়ে কয়েকটি 
মন্তবা করে' যে মন্থব্যটি সত্য তার পাশে চিহ্ন দিতে বলা য়ায় । রচনা- 
শিক্ষার সম্পর্কে বিশেষ্ঠবিশেষণাদি সামজ্ঞস্যপূর্ণভাবে মিলিয়ে দেবার 
যে প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলিও এর অন্তর্গত। এইরূপ 
বস্তভিন্তি ব1 নির্বযক্তিক বা বিষয়মুখী (০0৮1০০৮৮০ ০) ধরনের প্রশ্ন 
অনেক রকমের হয় এবং এতে সংশোধনের স্ববিধ ; অংক মেলাবার 
মতো! ঘহজে শিক্ষক এর শুদ্বাশুদ্বনির্ণম করবেন, এমন কি শিক্ষক 
যদি বোর্ডে ঠিক উত্তর লিখে দেন তবে ছাত্রের নিজের! খাতা বদল 
করে' ভ্রমসংশোধন করতে পারবে | এতে ছাত্ররাও উৎসাহ পা 
এবং তাদের বৃদ্ধিরৃত্তির একট! বিশেষ দিক এরদ্ারা মাজিত হয়ে 
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ওঠে | পরীক্ষাবিষয়ের আলোচনায় এই সম্পর্কে আরো বিশ্লেষণ করা 
হবে। 

ক্সের আর বাড়ির কাজের আপেক্ষিক উপযোগিতা নিয়ে মত- 
ভেদ হয়! ক্লাসে বসে কাজ করার বিরুদ্ধে অনেকে বলেন যে 
নিদিষ্ট সময়ের তাড়ানুডোর মধ্যে রচনা] কখনও সর্বাংগসুন্দর ভ'তে 
পারেনা ; কিন্তু একঘণ্টায় প্রশ্নের আলোচন1 করে'অপর কোনো সময়ে 
তার উত্তর লেখানে। হ'লে এই দোঁষের অনেকটা ক্ষালন হয়। তাছাঁড। 
বাড়িতে বসে" প্রচুব সময় নিয়ে লিখতে অভাস্ত থাকলে ছাত্রদেব 
শুধু যে পরীক্ষার সময়েই বিপদে পড়তে তয় তা নয়, তাডাতাড়ি 
কাজেরও অভাাস হয়না । 

বাড়ির কাজের জন্য ছাত্রকে অনেকটা বিশ্বাস করতে হয়। বাড়িতে 
যে কাজটা] হয়েছে সেটা তার স্বচেষ্টাকৃত কিন! সে বিষয়ের দায়িত্ব 
তারই ওপর ন্যস্ত করা থাকে । তাছাড়া, বাড়ির কাজের যদি কোনো 
সময় নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে তাহ'লে সেই নিপিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজটা 
কর] হয়েছিল কিন] সে বিষয়ে ছাত্রদের মুখের কথা ছডা অন্য কোনো 
গ্রমাণ থাকেনা । এইজন্য দায়িতৃজ্ঞান হবাঁর বয়সের আগে বাঁডির 
কাজ ন| দেওয়া ভালে! । নিচু ক্লাসে বাড়ির কাজ দেওয়ার 
অবাঞ্নীয়তার আর একটি কারণ এই যে, সারাদিন বিদ্যালয়ে আবদ্ধ 
থাকার পর বাড়ির কাজ ছোট শিশুদের পক্ষে অতিরিক্ত হ'তে গারে। 

বাড়ির আর ঘরের কাজের তুলনামূলক বিচারের দ্বার স্বকীয়তার 
গ্রমাণ হ'তে পারে। দ্ুই কাজের মান যদি মোটামুটি সমান হয় 
তাহ'লে বুঝতে হবে যে ঘরের কাজটি ছাত্রের নিজের আর থুব বেশি 
প্রভেদ থাকলে অন্যান কর! যাবে যে কাজেরজন্য ছাএ কারো সাহাযা 
শিয়েছিল। অবশ্য বাতাবরণ ও পরিস্থিতিজাত পার্থকাও অনেক।ংশে 
যানের পার্থকা আনতে পারে?। 


২৭৬ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


উপসংহারে বলা যায় যে বাড়ির ও ক্লাসের 'কাজ উভয়ের যখন: 
উৎকর্ধাপকর্ধ দুইই রয়েছে তখন ছুটি মিলিয়ে করানোই ভালে|, কেবল 
নিচের ক্লাসে বাড়ির কাজ দেওয়া! অবাঞ্জনীয় | 

কি ধরনের কাজ ক্লাসে আর কি ধরনের কাজ বাড়িতে করার বেশি 
উপযোগী তা মোটামুটি ভাবে নির্ণয় করা সহজ | ছাত্রদের বাড়িতে 
বিদ্যালয়ের দৈনিক পাঠ আর পরীক্ষার পড়া অভ্যাস করতে হয়। 
তাছাড়া যেগুলি সময়সাপেক্ষ অথবা চুপচাপ বসে” ভেবেচিন্তে ব। 
পডাশুনেো করে" করতে হয় সেগুলি বাড়ির উপযোগী, যেমন হাতের 
লেখা । অনুলেখন, স্বয়ংসঞ্চয়ন, কবিত!| বা গল্পজ্াতীয় মৌলিক রচনা, 
ইতাদি। আবার যে-সব ক!জের তুলনামূলক ন্চার হবে অথবা! যান 
জন্য অবস্থাসামোর প্রয়োজন সেগুলি সব ছাত্রদের একসংগে বসিয়ে এক 
সময়ে করনে বাঞ্থনীয়। অংক ইতাদি বিষয়ের পক্ষে যেমন অভ।[স 
রাখার জন্য বাড়ির কাজ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বাংলায় তেমন নয় বলে" 
এবং শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলা লেখাপ অভ্যাস অন্যান্য বিষয়সম্পর্কে ও 
ঘটে বলে' বাড়ির কাজের পরিমাণ কিছু কম করা যেতে পারে। 

খাতার সংশোধন লাল কালিতেই করা উচিত, কেননা, কাঁলো 
লেখার মধ্যে লাল সহজেই চোখে পডে। ছাত্রদের কালো, রয় 
বর, কিংবা ব্র্যাক ছাডা অন্য রঙের কালি ব্যবহার করা ভদ্রতাসংগত 
বলে' মনে করা হয়ন।। তাছাড়া বেগুনি, সবুজ প্রভৃতি কড়া ণং 
দৃর্টিকটুও বটে। শিক্ষক ছাত্রের কাছে যেমন পরিষ্কার কাজ আদ; 
করবেন, তেমনিই তার সংশোঁধনও পরিস্কার হওয়া চাই । সংশোধনে 
পদ্ধতি ও ক্রমের বিষয়ে এর আগেই আলোচন! করা হয়েছে। 

সংশোধন সহানুভূতির সংগে করতে হবে, কেনন| শিক্ষকের 
রাগের ভয়ে ছাত্রের উপকারের চেয়ে অপকার বেশি হয়, সে 
শিক্ষকের ওপর আস্থা হারাতে পারে, মনের উত্তেজনাবশত তার 


ভ্রমসংশোধন ২৭৭ 


হলের সংখ্যা বেড়ে যেতে পারে, এমনকি পডাশুনে।র প্রতি বিল 
চন্মানেও আশ্চর্য নয়। 

পক্ষপাতশূন্যতা শিক্ষকের নিতান্তগ্রয়োজনীয় গণ। পক্ষপাত 
গব সময়ে ষ্বেচ্ছাকৃত হয়না । শিক্ষকেব খাত। দেখবার সময়কার 
মনের ভাব অনুযায়ী নম্বরের তার-ভমা ঘটতে দেখ! যায়, তাই শিক্ষ- 
কের একেক দলের খাতা যশ্দূর সম্ভব এই সময়ে দেখা উচিত | 
মন বা শরীর খার!প থাকলে, সেই সময়ে খাতা না দেখাই ভালো। 
অনেক সময়ে মেধাবী ছাত্রেণ প্রতি প্রীতিবশত শিক্ষকের নিজেরই 
অজ্ঞাতসারে পক্ষপাঁত ঘটে | এজন্য তিনি খব সাবধান থাকবেন, এবং 
যতদুর অন্ত খাতাগুলির তুলনা করে' মনে একটি মান স্থাপিত করে' 
সেই অনুযায়ী নম্বর দেবেন | শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে ছাত্রদের 
কাজ অনবদ্য আদর্শস্থানীয় হ'তে পারেনা, ৩।ই ষে-স্তরের কাজ তারা 
সগ্যই করতে পারে তারই পর্ধবেক্ষণন্বারা তিনি মুল্যায়নের স্তর- 
শবাচন করবেন। 

নম্বর দেওয়ার পদ্ধতি সাংখ্যিক না হয়ে স্তরগত হ'লেই ভালো, 
অর্থাৎ দশ ব1 পঁচিশের মধো আট, সাত; পোনেরোঁ কুড়ি ইত্যাদি 
নগর না দিয়ে রচনাগুলিকে “ক, খে", গা, “ঘ' ইত্যাদি শ্রেণিভুক্ত 
*বলে সুবিচারের সম্ভাবনা বেশি। 


মুল্যাপন 
এক 


ভ্রমসংশোধনের মতো! পবীক্ষাও শিক্ষার সংগে অংগাঁংগিভাঁবে জড়িন্ত। 
বাংলা পড়ানোর বহু উদ্দেশ্য । প্রথমে শুনে ও পডে' বোঝা এব, 
বলে" ও লিখে অপরকে বোঝাঁনো। দ্বিতীয় স্তবে মৌখিক ও 
লিখিত ভাষাব।বহাবের নানাপ্রকার নৈপুণ্যার্জন, যেমন, আবৃতি 
অভিনয়, বক্তৃতা, প্রবন্ধবচন1, আলোচনা, ভাষার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, 
সাহিত্যপাঠ ও পরিচয়, ইত্যাদি | তৃতীয় স্তরে বোধের বিকাশ, যেমন, 
বসোপলব্ধি, সাহিত্যানুভূতি ও প্রীতি, মানবতাবোঁধ জাতীয় এঁতিহাবো? 
ইত্যাদি। চতুর্থ ধাপে মৌলিক সাহিত্যস্থ্টিব ও গবেষণার প্রচেষ্টা 
সর্বোপরি নূতন নৃতন দৃষ্টিলাভ ওব্যবহারের উন্মেষ, যেমন, গুগগ্রা হিতা, 
চাবিত্রপৃজা, শ্রেষ্ঠ ও মহতের স্বীকৃতি ও অনুকৃতি । 

এই উদ্দেশ্ঠসমূহের সিদ্ধির জন্য শ্রেণিতে শ্রেণিতে বিভিন্ন শাখা প্রশা- 
খায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষণ চলে । আধুনিক শিক্ষাদর্শেব 
শিক্ষকছাত্রেব সহযোগিতামূলক কার্ধকলাপের নীতির অনুসরণে শিক্ষক 
শেণির মধ্যে এবং বাইরে উপযোগী আবহাওয়া ও বিভিন্ন পরিস্থিতিব 
সৃষ্টি করে, ছাত্রদের জ্ঞানকর্মে উন্দোধিত করবেন । যে ধরণের নৈপুণ্য, 
বোধ, দৃষ্টি ও গুণের পরিণতি ছাত্রদের মধ্যে বিবতিত হওয়! বাঞ্থনীয 
বলে' মনে করা হয়, শিক্ষকের সৃষ্ট পটভূমি ও পরিস্থিতি তার সম্পাদ- 
নের অনুকূল হ'লে তবেই শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ সাধিত হবে। 

ছাত্রেরা গৃহীত আদর্শের দ্রিকে কতটা অগ্রসর হ'ল পরীক্ষার দ্বারা 
তার পরিমাপ করা হয়। এইজন্য বিদ্যালয়ে প্রচলিত দৈনিক, সাপ্তাহিক 


মুল্যায়ন ২৭৯ 


মাসিক, ত্রেমাসিক, যান্ম।সিক, বাধ্িক গুভৃণভ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত ভয়। 
এগুলি বিগ্ভালয়ের নৈমিত্তিক চিরকর্ধ, এদের মধ্যে দিয়ে দিনে দিনে 
শিক্ষক আবিষ্কার করবেন কোন ছাত্র কোনদিকে কতটা অগ্রসর ভচ্ছে 
অথবা অগ্রসব হ'তে পারছে কিনা । নৈপৃণ্যসমৃহ একদিনে বিকশিত 
হয়ে উঠতে পারেনা বলে' বারবার ব্যবহাব দ্বারা অভিজ্ঞতা ও 
ভ্রমনিরসনের পথে ধীরে ধীরে, উন্তরোত্তরবধিণ্ত ক্ষমতাষ ছাত্রের থাত্ম- 
প্রতিষ্ঠা! লাভের সভায়তা কণ| শিক্ষার আদর্শ । 

প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে ছাত্রদের বারবার ভ্রমসংশে।সন ও পরীক্ষার 
দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া ভম তার! উদ্দেশ্োর কতদুবে বা নিকটে রয়েছে । 
বান্িক পরীক্ষার সাক্ষো যাঁদের যথেষ্ট নিকটে পৌছতে পাঁবেনি বলে' 
মনে কর! হয় তাদের আরেক বছরের জন্ব একই শ্রেণিতে রেখে 
দেওয়া ভয়, অর্থাৎ প্রোমোশন দেও হয়না । 

এই প্রণালিতে সংশোধন ও পরীক্ষার গলদ নিয়ে আজ পর্মন্ত অনেক 
মালোচন। হয়েছে । দেশের সব জ্তরের শিক্ষার মান যে-ভাবে অবনমিত 
»য়ে চলেছে তাতে বলতে হবে সে তয় বাঙালির ছেলেপিলেরা ক্রমশ 
নিরৃদ্ধি ও দুর্মতি হয়ে পড়েছে, নয়তো শিক্ষা বা পরীক্ষার পদ্ধতিতে 
নিশ্য়ই কোনে! ছিদ্র আছে। জাতিগতঠাবে বাঙালির! যে যেমন 
শরীরে, তেমনি চরিত্রে দুর্বল ভয়ে পডেছে তাতে সনোহ নেই । এক্ষেত্রে 
আত্মপরীক্ষাই সমাঁধ!নের পথনির্ণয়ের একমাত্র উপায়। বহুদিন আগে 
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আক্ষেপ করেছিলেন যে যে বাবস্থার অধীনে 
ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ছেলেরা নিজেদের ভাগ্য গঠন কবে" চলেছে, 
সেই ব্যবস্থার মধ্যেই বাঙালির ছেলেদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে পশ্চাদ- 
পসরণ ঘটছে । সে-কথা যদি আজও সত্য হয়েথেকেথাকে তবে 
কারণান্ুসন্ধানের প্রয়োজন হয়েছে বইকি। 

প্রথমত আমাদের শ্রিক্ষকসমাঞ্জ মনোবিকাশমুলক শিক্ষাপদ্ধাতির 


২৮০ বাংল! ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


সম্বন্ধে সচেতন নন, বরং অবদমনের পথেই তারা অধিক অগ্রসর | ছাত্র- 
বন্ধু বলে' যে-সব শিক্ষকদের খ্যাতি আছে তদের অধিকাংশের মধ্যেও 
ছাত্রের স্বাধীনচিস্থার পরিণতি অপেক্ষা তাদের মানসপটে নিজমতবাদের 
ছাঁপ রেখে যাওয়ার চেষ্টা নেশি। এইজন্য ছাত্ররা বিছ্ভালয় থেকেই 
হয় রাজনৈতিক দলের ক্রীড়নক বা বিদ্রোহী, নয় সেইরকমের ভ|লে! 
ছেলে হয়ে পড়েছে যাদের রবীন্দ্রনাথ বাঙালী বলে" চিনলেও মানুষ 
বলে স্বীকাব করেননি । 

মনুষ্য.ত্বর সর্বাংগীন বিকাশে জন্য আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির যে 
আমূল সংস্ক।র প্রয়োজনীয় তার প্রধান করণিক শিক্ষককে ব€ বাধার 
মধো দিয়ে কাজ করতে তয়। ওইসব অবস্থার মধ্যে কেবল পাঠ্য ও 
পরীক্ষণ সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ বর্তমান গ্রন্থের আলে|চনাধীন | পাঠ্য 
ক্রমের কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে,বর্তমান আলোচ্য পরীক্ষার 
কথা । 

প্রথমত আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার কথ| ধরা যাক । বিছ্বা!পয়ে প্রত্যহ 
য| পড়ানে। হয় তার বিষয়ে ছাত্রদের মুখে বলিয়ে এবং খাতায় লিখিষে 
শিক্ষক পরীক্ষা! করেন। যে ধরণের পরীক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে 
তাতে বাংল। পড়।নোর বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধে। কেবল অর্থবোধ, ভাষ।- 
বাবহার ও রধোণলন্ধির প্রমাণ পাওয়া সম্ভব, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁও 
হয়ন1 ; কারণ ছাত্রকে শিক্ষক যখন পড়ান তখন তাদের স্বচেষ্টায় অথ 
ও বসের বোধ এবং জ্ঞানার্জনে প্রবৃন্ত করার পরিবর্তে শিক্ষণীয় বিষয় 
সম্বন্ধে নিজ বক্তব্য ও অভিমত তাদের সামনে উপস্থাপিত করেন 
ফলত, পরীক্ষার সময়ে তার] শিক্ষকের কাছে শোন] ব| নোটবই থেকে 
মুখস্থ কর! উত্তরঃ বুঝে বা, না! বুঝে, হুবহু খাতায় লিখে দেয়। শিক্ষব 
তাঁর ভিত্তিতে ছাত্রকে পাশ বা ফেল করান | এই অন্ধশিক্ষার ফলে 
ছাত্রদের মান যত অবনমিত হ'তে থাকে তত ফেলের সংখ্য| বাড়িয়ে 


মুূলায়ন ২৮১ 


প্রতিকারের চে হয়, পরীক্ষ। খা শিক্ষার পন্ধতিন দোষের কথা ভাব 
হয়ন। | 

এক্ষেত্রে আরেকটি বিপদ আছে। ধরা যাক বিদ্যালয়ে ছাত্রকে 
নিজের চিন্তা নিজের ভাষায় প্রকাশ কবতে শেখানো ভ'ল সে 
বহিঃপরীক্ষায় কেমন ফললাভ কববে? মধ্যশিক্ষাপর্ধতের পণীক্ষার কল 
যে নির্ভরযোগ্য নয় ত| বিতিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘণনায় প্রকাশ পেয়েছে । 
এরজন্য দায়ী পরীক্ষকদের অসাঁবধাঁনভ1,অলসত] ও অজ্ঞতা আঁন অ।বো 
দায়ী পরীক্ষাপদ্ধতির দোষ | এই শেষেরটিই এই গ্রান্তর বিষয।ভত | 

পরীক্ষা হ'ল একট পরিমাপ বা শিক্ষাৰ সাফলোব মুলা য়” । 
আন্তঃ বা বতিংপরীক্ষ।বকাঁজ ৬'ল যে যে উদ্দেশে ছাঁহদের শিক্ষ। পে ওয়। 
হয়েছে তার সাফল্যের বিচার করা | উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, 
জীবনে আঁদর্শবাদ? গডে' তোলা শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য হলেও “তোমার 
জীবনের আদর্শ” এই প্রবন্ধ রচন| কবতে দিলে ছাত্রের নিজের গৃহীত 
আদর্শের পরিচয় পাঁওয়। য|য়ণ| | সুন্দর ভাঁষ,য় মণ্তিত কব", বিশুদ্ব- 
ভাবে, গুদ্রিয়ে বাংল[ভাষায় ভাবপ্রক।শের শ্গমতার অর্জন শিক্ষার 
অ।রেকটি উদ্দেশ্য । এবপ প্রবন্ধরচনাঁয় তার প্রমাণ ভওয়] উচিত কিন্ত 
কার্যত ঘে ছেলে নিজেণ ভাষায় আত্মপ্রকীশের চেষ্টা করেছে তারচেয়ে 
যে মুখস্ক করে? নোটবইয়ের কথা গবঞ্ত খাতাঁয় লিখেছে সেই ছেলেটি 
পরীক্ষায় বেশি নম্বর গেয়ে থাকে! রবীন্দ্রনাথ এই বৃতিকে টি করার 
মতো! গহিত বলেছেন, কিন্তু এর প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রে এত প্রবল যে 
প্রকৃত মুল্যায়নের উদ্দেখ্য শোটবই, প্রশ্নোশতরমালা ও প্রশ্ন বলে' 
দেওয়ার বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। 

প্রবন্ধমূলক প্রশ্নোন্তরে মুখস্বিদ্ভার সম্ভাবনা ছাড়াও ভাবের 
প্রাধান্যের দরুন ব্যক্তিমানসের প্রভাব অতিরিক্ত বেশি। পরীক্ষকেরা 
স্বমতান্ুযায়ী ভিন্ন তিন মানের স্হ্টি করেন বলে? এর মূল্যায়ন কঠিন। 


২৮২ বাংলা-ভাঁষার শিক্ষাপদ্ধতি 


এমনকি এই ধরনের পরীক্ষায় একই উত্তরের ছুটি “কপিশতে একই 
পরীক্ষককে বিশপচিশের ব্যবধানে কমবেশি নম্বর দিতে দেখা গেছে 
আবার এক পরীক্ষক তারই রচিত আদর্শ উত্তরের কপিতে ফেল নম্বর 
বমসিয়েছিলেন । 

এর প্রতিকারের জন্য বিষয়মুখী বা বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্ন উদ্ভাবিত হয়েছে । 
প্রশ্ন এত ছোট হবে যে ছাত্র এককথায় অথবা একটি চিজ বা বাকোন 
দ্বার] "তার উত্তর দ্বিত্তে পারবে ;॥ এতে বিষয়বস্ত অন্রসারে মূল্যমান 
নির্ধারিত হবে, শিক্ষকের মনোভাব বাধার সুষ্টি করবেনা | এই প্রশ্ন 
অনেক প্রকারের হয় এবং যাতে প্রশ্নের যধো অন্তশিতিত কোনো দন্দ 
না থাকে বা একাধিক উন্তব সম্ভব ন1 হয় সে বিষয়ে সাবধানান্চ। 
অবলম্বন করতে হয়| যন্্গণকের ব্যবহারের সুযোগ থাঁকলে নিব্যক্তিক- 
ভাবে এই ধরনের পরীক্ষার ফল নির্ধারণ করা যায় । এর বিরুদে 
আপত্তি হ'ল যে এতে তথাসন্তারের জ্ঞান পবীক্ষিত হ'লেও মতাঁমত? 
অর্থ ও রসবোধ বা সাত্যান্তভবের প্রমাণ পাওয়া যায় না বলে 
ব্যাকরণাদি নীরস বিষয়ে প্রযোজ্য ত'লেও সাহিত॥াংশে প্রযোজ্য নয়; 
কিত্বু আজকাল নিপুণ প্রশ্ন কর্তার! পরীক্ষা-নিপীক্ষার দ্বারা উপরিউক্ত 
অনেক ফলেরই পরিমাপ সম্ভব করেছেন । 

প্রবন্ধমূলক পরীক্ষার সংশোধন ও বিষয়মুখী ও প্রবদ্ধজাতীয় এই 
দুয়ের সমন্বয়ে ছে প্রশ্নের সমিবেশে পরীক্ষার সংস্কারের চেষ্টা ভয়েছে। 
প্রথমত এই প্রশ্ন এমনভ!বে জিজ্ঞাস! করতে হবে যাতে তার অর্থ 
বিশেষিত ও সুগম ভয়, দ্বিতীয়'্ত উত্তরের প্রতি অংশের জন্ম কত নম্বর 
নির্ধারিত হয়েছে তার নির্দেশ যেথা ৩* ৫-১৫) দিলে ছাত্র ও 
পরীক্ষক উভয়ের মূলামান নিন্ধপণের সুবিধা হবে । এই মাঝামাঝি 
প্রশ্নকে বিষয়নিষ্ঠ বলা যায, কেননা, যত ছোটো ছোটে! অংশে 
প্রশ্নোত্তর হবে ততই উত্তরকে বিষয়বন্তর যথাযথ অনুসরণ করতে হবে। 


মূল্যায়ন ২৮৩ 


এতে গুছিয়ে, প্রধান-অপ্রধান বিচাঁর করে? বাগ।ড়ম্বরবজিত, সংক্ষিপ্ত 
আত্মপ্রকাশের অতিপ্রয়োজনীয় গুণেরও পরীক্ষা হয়। 

শিক্ষাপরীক্ষার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি একসূত্রে গ্রথিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য 
স্থির করে? উপযুক্ত বিষয় পদ্ধতির অবলম্বনে শিক্ষার কাজকে অগ্রসর 
করে” দিতে হবে আর সেইসব উদ্দেশ্ট সাধিত হ'ল কিনা দেখার জন্য 
পরীক্ষার প্রশ্নগুলি করতে হবে । এইজন্য শিক্ষক যেমন শিক্ষার তেমনি 
পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরি ও উত্তরের মূল্যায়ন করার সময়ে উদ্দেশ্ঠ গুলি 
সামনে রাখবেন | বহিংপরীক্ষার সময়েও যদি এইগ্ডাবে বিশেষজ্ঞদের 
দ্বারা প্রশ্নগুলি রচিত তয় তবে তার মাধামে পরীক্ষার সংগে শিক্ষা- 
পদ্ধতিরও সংস্কার সাধিত হবে । 


ছুই 


ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দেশের উন্নয়নমূলক বহু ব্যবস্থ,র 
মধ্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয়কততৃক পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কারের পরি- 
কল্পনাও গৃহীত হয়। মাকিনি বিশেষজ্ঞ ডাঃ ব্লুম ১৯৫৭ সালে ভারত- 
সরকারকর্তৃক এই বিষয়ের উপদেষ্ট,রূপে আমন্ত্রিত হয়ে এসে দেশের 
শিক্ষা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রম নিয়ে আলোচন! করেন। 

বিভিন্ন অঞ্চলের পর্বেক্ষণে তিনি লক্ষ্য করেন যে প্রায় প্রতোক 
বিদ্যালয়ে, প্রত্যেক শ্রেণিতেই প্রায় সমস্ত কথা শিক্ষকেরা বলেন ও 
ছাত্রের কেবল শোনে । যখন তাদের কিছু বলার সুযোগ দেওয়া হয় 
তখন তা কেবল শিক্ষকের কথার পুনবারৃত্তি করার জন্য মাত্র । এইভাবে 
কাব্য ও সাহিত্যের পাঠও মুখস্থবিদ্ভার উপাদানে পর্যবসিত হয়। ফলে 
শিক্ষার পরিশ্রম অবসাদ ও বিরক্তির কারণ হয়ে দীড়াঁয় এবং পবীক্ষাঁয় 
পাশ করা হয় একমাত্র উদ্দেশ্য | 


২৮৪ বাংল1-ভাষার শিক্ষাঁপদ্ধতি 


পরীক্ষায় পাশ করার জন্ম ছাত্রদের বুঝে হোক, না-বৃঝে হোক, 


তোতাপাখির মতো বই মুখস্থ করতে হয়। দেশের সবত্র একই ধরনের 
মামুলি ছকে বাধা প্রশ্ন আসে । দাঁয়সারা প্রশ্নরচনাপদ্ধতিতে চিন্তা 
শীলতার পরিচয় পাওয়া যায় না এবং কখনও পাঠ্যবিষয়ের সম গ্রজ্ঞানেব 
প্রিচয় চাঁওয়া হয়না । ভ্য়াখেলার মতে। প্রশ্ননির্বচনের ভাগ্যের 
ওপর পরীক্ষার ফল নির্ভর করে -বং মুলায়ন সম্পূর্ণ ব্যক্তিনির্ভর 
হওয়াতে একই পরীক্ষার একই পত্রের মধ্যেও মূলামান স্থির থাকেনা । 

পাঠাক্রমগ্ডলিও বিষয়বস্তুর শীর্তালিকামাত্র এবং তাঁর অন্থর্গত 
অংশগুলি পা-বুঝেও মুখস্থ করা-করানোই হয়েছে শিক্ষার সমগ্র 
প্রক্রিয়া । 

এই বিষচক্রটিকে ভাঙার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্্ক এক 
প্রিকল্পন। গ্রহণ কবেছেন । অনেকে বলেছিলেন শিক্ষার উদ্দেশ্টকে 
বচাতে হ'লে পরীল্সণবাবস্থার উচ্ছেদ চাই, কিন্তু ডাঃ ব্লুম দেখলেন যে 
প্রীক্ষার প্রভাঁব দেশের শিক্ষায় এমন বা।পক ও গভীর যে একে সহসা 
সরিয়ে ফেলা সম্ভব নয় তাই তিনি প্রথমে শিক্ষণশিক্ষামহাবিগ্ভালয়ের 
অধা*পকদের শিয়ে পথিকৃতের দল সৃষ্টি করতে উদ্যত হ'লেন,_ 
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্্রকে পরীক্ষা, পাঠাক্রম পাঠাপুস্তক», শিক্ষাপদ্ধতি 
প্রভৃতি নিয়ে গবেষণ সংস্থ। স্থপিত হ'ল । 

এরপর পুনগঠনপরিকল্পনার প্রথম তিনচারবছরের কাজ হ'ল 
ভ'রপ্রাপ্ত সংস্থা, পরীক্ষক, শিক্ষক প্রভৃতির মধ্যে দৃ্টিভংগির পরিবর্তন- 
দ্বার! নূতন মনোভাবের সৃষ্টি । 

পরের দশবচরের কাজ হবে দেশের বিপুলসংখাক ভারপ্রাপ্ত 
ব্যক্তিদের নূতন পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগে শিক্ষিত করে' নেওয়া এই 
সযয়ে প্রত্যেক রাজ্যে পরীক্ষাবিষয়ে বিশেষজ্ঞগোষ্ঠী প্রতিঠিত হবে : 
তার| তাদের উত্তাবিত আদর্শসন্মত শিক্ষা ও পরীক্ষার উপাদানিগুলি 
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আন্তঃ ও বহিঃপরীক্ষায় সার্থক|বে অংগীভূত করাব জন্য শিক্ষকসমাজ 
ও মধ্যশিক্ষাপরতের হাতে দেবেন । 

পরীক্ষার প্রবল প্রভাবের বশবর্তী হয়ে শিক্ষকেরা নবনবপঞ্গতির 
প্রয়েগে আৰ ছাত্রদের জন্য নুতন নৃতন অভিজ্ঞতা ও পটভূমিব সৃষ্টিতে 
প্রণোদিত হবেন। আজ যেমন পরীক্ষা-ব্যবস্থন দোষক্রটিণ জন্য 
শিক্ষাব্যবস্থ! আদর্শচ্যুত হয়েছে, তখন তেমনি পরীক্ষার প্রয়োজনেই 
নূতন, সজীব শিক্ষাধারার প্রবর্তন হবে। এই পবিকল্পনা অন্রস'বে 
কলকাতায় পশ্চিমবংগের শিক্ষা ও মশোবৈজ্ঞানিক গবেষণার কেন্দ্র 
একজন মূল্যায়নবিশেষজ্ঞ শিযুক্ত হয়েছেন | 

এই প্রাথমিক কাজ যে এখন থেকেই শিক্ষকপমাজে কিছু সাড়া 
জাগিয়েছে তার পরিচয়স্বরাপ কয়েকজন শিক্ষিনা চিত কিছু প্রশ্ন 
এরপরে দেওয়া হ'ল। এ'র| ঘমালিপুরের মহিলা-শিক্ষণশিক্ষা- 
মহাবিগ্ঠ।লয়ের প্রসারবিভাগের প্রিচালনীয় বর্তমান গ্রন্থকত্রীব সভ- 
যেো'গিতায় কাজ করেছিলেন। সাধারণত ওপবের শ্রেণিতেই নূতন 
পবনের প্রশ্নরচনায় বেশি বিভ্রান্তি দেখা দেয় বলে' উদ্ুক্লাসেধ উপ*ভরণ- 
গুলিই দেওয়] হয়েছে ও প্রতোকটি বিষয় পাঁঠসংকলণ থেকে গৃহীত 
ভয়েছে। শিক্ষকদের বোধের সুবিধার্থে প্রত্যেক প্রশ্নগুচ্ছেব সংগে 
”ঠনার উদ্দেশ্যের কথাও দেওয়া হয়েছে । কেনো গগ্যপছ্য।ংশের 
সম্পূর্ণ প্রশ্নটবলি দেওয়া ভয়নি--আভাসমাও দেওয়। ভ/য়ছে, যাতে 
শিক্ষকেরা অনুরূপ আদর্শে পূর্ণ প্রশ্নমনা রচনা কবে" নিতে পারেন । 


তিন 
অষ্টম শ্রেণি। বিষয় -বর্ধানুন্দরী, মানকুমারী বনু । 
উদ্দেশ্য £-+১। পাঁঠ ও অর্থবোধ। 
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বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


বাংলাদেশের বর্ধাকালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনায় 
উপভোগ । 

কবি মানকুমারী বসুর কবিতাঁর পরিচিতি । 

বাংলাভাষার প্রকৃতিবিষয়ক কাব্যসাহিত্যের পরিচয়লাভ। 

সাহিত্যোপভোগজাত সাহিত্যপ্রীতির উন্মেষ । 


গশ্মীল। £- ক। প্রবন্ধমূলক ( বিষয়নিষ্ট ) 


১ | 


চা 


১। 


বর্ধাসুন্দরী কবিতার বর্ণনার অনুসারে বর্ধার একটি চিত্ররূপ 
দাও | 

কবি কাকে রানি বলেছেন 1 রানির কি কি অলংকারের 
বর্ণনা করেছেন? স্নেহের মুখ কেন বলেছেন? 

বর্ধার আগমনে কোন কোন পশুপক্ষী কিরূপ ব্যবহার করে? 
পৃথিবী ও আকাশের কি অবস্থা হয়? মানুষের প্রাণে কি 
ভাবের উদয় হয়? 

“ব্রন্মাণ্ড ডুবায়ে যেন প্রেমের তুফান চলে” প্রাকৃতিক 
দশ্যের বৃন্টি ও গ্ল।বশের সংগে মানুষের মনে কি অনুরূপ ভাব 
জেগেছে বলে, এই ছত্রে বোঝ! যায়? 


খ। বিষয়মুখী 


নিচে ব-দিকের স্তন্তের একেকটি শবের সামনে ডানদিকের 
্তপ্তে দুটি করে' শব্ধ দেওয়া হয়েছে। বর্ধাপুন্দরী কবিতার 
অনুসারে ডানদিকের যে শব্দটি বাদিকের শব্ষের সংগে 
সম্পকিত সেইটির চারদিকে বৃত্ত অংকিত কর। 

আননে ২ বিজলিহাসি/কেতকীছটা। 
মেঘে - আনন্দ ভর1/গুরুগরজন | 
উলিছে -- ংগাপন্না/স্নেহের মুখ । 
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২। বর্ধাসুন্দরী কবিতা থেকে 'অংশ উদ্ধাত করে নিচের প্রশ্নগুলির 
উত্তর দাও -_ 
রাতদিন কি শব্দ শেন যায়? 
রানির সাজ কেমন ? 
রনির গলায় কি গঠন1? 
রানির আচপে কিসের ছট। ? 
কে নাচে? 
কেগায়? 
বসুধা কি করে? 
কার] উথলে উঠেছে? 
প্রাণে কি ধরে ন।? 
ধরার কিত'প? 
মানুষের প্রাণে কিহ'ল? 
প্রকৃতি কিসে মুখ ঢেকেছে ? 


বিষয়-_জীবন ও অূর্ব -কাজি নগরুল ইসলাম । 


ওদেশ্য--১। পাঠ, অর্থবোধ, রসোপলদ্ধি | 
২। জীবনের দংগে সূর্যের তুলন"র সার্থকতাবোধ | 
৩। কাজি নজরুল ইসলামের রচনার সহিত পরিচয় | 
& | কাব্যানুরাগের বৃদ্ধি । 
& | আদর্শজীবনেধর ধারণ1র উচ্চাকাংক্ষার অনুপ্রেরণ | 


২৮৮ 


বাংলা-তাষ।র শিক্ষাপদ্ধতি 


প্রশ্নমাল] ১ ক। প্রবন্ধমূলক ( বিষয়নিষ্ঠ |) 


১ | 


৬ 


নিয়লিখিত প্রত্যেকটি প্রশ্নেব উত্তর ধারাবাহিকভাবে দিয়ে 
একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচন1 কর। 


_এই কবিতায় কে কাকে সঙ্গোধন করেছেন ? 
--কি বলে' সম্বোধন করেছেন? 

_-তার উদয়ের সংগে প্রকৃতির কি অবস্থা য়? 

_ উধের্ব ওঠার সংগে সংগে কি ঘটে? 
_-অন্তগমনের সংগে ভ্রিলোকের অবস্থা কিরূপ হয়? 


নিচের প্রপ্নগুলির উত্তর পৃথক পুথক এক বাছুই বাক্যে দাও! 
_শৈশবকালের সংগে সুর্ধেব কোন অবস্থার তুলনা কণ। 
যেতে পাবে? 

_উধ্বলোক বলে কোন লোকের উল্লেখ কর! হয়েছে ? 
_-কি ভাবে সেই লোক আমাদেব ক।ছে আসতে পাবে? 
_আলোকেব আগমনে কি ভয়? 

_পৃথিবীর আধার বলে কবি কিসেব কিসের উল্লেখ 
করেছেন? 

_কি করে? ত| দূর হয়? 

_-সুর্ধের প্রচণ্ড তাপে কি অবস্থ| হয়? 

_তেজোদ্দীপ্ত মানুষের দ্বার। নি দগ্ধ হ'তে পারে? 
-তাদের আহ্বানে কাব! ছুটে আসবে ? 

-_কি ভাবে আদর্শ মানুষ হওয়| যায়? 

_-এইরূপ শৌর্ধবী্ধপূর্ণ কাজ জীবনের কেন সময়ে সম্ভব ? 
_জীবনের এই কাল সূর্ষের কোন অবস্থার সংগে তুলনীয়? 
- আদর্শ মানুষের জন্য মাংগলিক গাইবে কে? কি ভাবে? 


মুল য়ন 
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__সুর্যাস্তের পর পৃথিবীর অবস্থ! কিরূপ হয়? 
_ মহৎ লোকের মৃত্যুকে পৃথিবীবাসী কি-ভাবে গ্রহণ করবে ? 


_সূর্ধ কিপ লোকের সংগে তুলনীয়? 
খ। বিষয়মুখী 
নিচের প্রতোকটি প্রশ্নের পাশে কয়েকটি কবে” উত্তর দেওয়া 


১] 


আছে + ঠিক উত্তরগুলির ডানদিকের বন্ধনাাতে চিহ্ন দাঁও। 
প্রঃ--কবিতাটিতে কাকে সজীব বলে' কল্পন| করা হয়েছে? 
উঃ-মানৃষকে € ), সূর্যকে (), কবিকে ()। 
প্রঃ-কবিতাটিতে মানুষকে কিসেব জন্য উদ্বদ্ধ কর] হয়েছে? 


উঃ--খীর ভ'তে € 


), প্রেমিক ভ'তে € ), দেশজয় করতে €()। 


২। ধীা-দিকে কতগুলি অসম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে । ডান- 
দিকে তাদের সন্নিতিত অ।গের | পরের অণ্শগুণি এলে।- 
মেলোভাবে ছভডানে রষেছে । বদিকের বাকা ংশের পাশের 
বন্ধনী গুলিতে ডানদিকের স্তস্তেব যাঁর যাব বাকি অণশের 


নর বসাও। 
তোমার জীবন এমনি ভবে । 
তোমার শক্তি তপস্যাতে । 


তোমার আলোক ঘুচিয়ে দেবে ( 


তোমার তেজে দগ্ধ হবে 
তোমার ভাকে আসবে ছুটে 
তুমিই হবে সেই সে মানুষ 
গ[ইবে তোমার মাংগলিক 
ভারিয়ে তোমার কাদবে 

শোকে 
ক--১৯ 


€ 


)--১। 
)--২। 


ত্রিজগতের ছঃখশোক। 
দেশের' জাতির, লজ্জা. 
প্রানি, কলংক ও অপমান | 
তেমনি মানুষ এই ধরার । 
যুক্তকরে বিশ্বভুবন | 
শৈশবে আনন্দময | 
আসবে কাছে উধ্বলোক। 
অধ্যবসায়, তপস্যায় | 
যেসব আত্ম-অবিশ্বাসী। 
ভয়ের গুহায় লুকিয়ে রয়। 


২৯০ 

নবম শ্রেণী ॥ 

উদ্দেগ্ঠ £--১ | 
| 


 ৩। 


প্রশ্নমালা £-ক 
১। 


| 


জে 


€& 


৬।| 


৭ | 


বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধাতি 
বিষয়__বাঙালির মা--প্রম্থনাথ রায়চৌধুরী । 


বাংলাদেশেব প্রাকৃতিক সৌন্দর্ষেব উপলব্ধি ও খরশ্বর্ধেব 
পরিচয়। 

স্বদেশানুবাগ, স্বদেশের জননীরূপের তাৎপর্যবোধ | 
উপমাব উপলব্ধি, সাহিত্যিক বোধ । 

কবিতাটির অর্থবোধ | 


| অল্প কথায় উত্তর দিতে হবে । 

বাংলাদেশকে জননীরূপে ধারণা কবে" কবি দেশের 
কোন কোন অংশকে মায়ের কে।ন কোন অংগ বা 
অলংকাররূপে কল্পন1 করেছেন ? 

জননীর কোন কোন অলংকাবের বর্ণনা “বাঙালির মা” 
কবিতায় পাও? 

“বাডালিব মা” কবিতায় বণিত বায়ু, ববি, জ্যোৎসু। 
উষা ও সন্ধা! মায়ের কি কি কাজে নিঘুক্ত? না 
কিরূপে মায়েব বৈতালিক গাণ করে? 

“বাঙালির মা” কবিতায় মায়েব পূজার বৈতালিন 
গান, নাচ ও বিজয়তুবী কিনূপে কল্পিত হয়েছে? 
“বাঙলির মায়ের” সন্ত।নেরা মায়ের আশীর্বাদ কিসেব 
কিসের মধ্যে দিয়ে পায়? 

কমলে কামিনীর রূপ বর্ণনা] কর। প্বাঙালির মায়ে” 
বণিত বাংলাদেশের সংগে এই রূপের কি সাদৃশ্য? 
“বাঙালির মা” কবিতায় স্বদেশের কাছে দেশবাসী 
কি পায়? এই দানগুলি সন্ত।নকে মায়ের দানের সংগে 
কিরূপভাবে তুলনীয়? 


খ। 


মূল্যায়ন ২৯১ 


একেক বাকো উত্তর দিতে হবে। 


“বাঙ।লির ম1” কবিতায়-- 


১ | 


| 


৩ | 


ক। 


গ। 


ঘ। 


৬ 


| 


ক। 


খ। 


বাঙালির মা কাঁকে বল। হয়েছে ? 
বৃষ্টির ধারাকে অমিয় বলা ভয়েছে কেন £ 
বাঘু কিনূপে চামরের ক।জ করে? 

গ! বিষয়মুখী প্রশ্ন 
বা-দিকে কতকগুলি প্রাকৃতিক বিষয়ের আর ডানদিকে 
সাজসজ্জা, অংগ ও পরিচীর বস্কব্ষয়ের শব্দ দেওয়। 
হয়েছে । বীর্দিকের শব্বগুলির যেটি যেটি ডানদিকের 
শব্দের সংগে সম্পর্কবুক্ত তার নম্বরটি ডানদিকের উপযুক্ত 
শব্দের পাশে বন্ধনীতে লেখ । 


হিমান্দি চ'্মর ৫ ) 
মেঘ । কাঞ্ধী( ) 
মিষ্ট বাযুতে আন্দোলিত বনানা। শ্বেতছত্র €( ) 
সুনীল অটবী। ঝালর € 3) 
জাহৃবী। মুক্তবেণী( ) 


বা-দিকে “বাঙালির ম1” কবিতা থেকে ছুটি ছত্রের অংশ 

দেওয়া হয়েছে আর ডানদিকের একাধিক শব দেওয়া 

হয়েছে £ ক, খ, এই ছুই ছত্রের প্রতে।কের পাদপূরণের 

জন্য যে শব্দটি প্রয়োজনীয় তার চারদিকে একটি করে' 

বৃত্ত একে দাও । 

কাঞ্ধীসম কটি বেডি ধ্বশিতেছ্ে নাচিয়া- ব্রন্ষপুত্র। 
ামোদর | জাহ্কবী। 


বৈতালিক ছুটি জলসখা_ অজয়-ভৈরব। ব্রক্ষপুত্র- 
দামোদর । কীসাই-আত্রাই। 


২৯২, 


৩। 


| 
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নিচের অসমাপ্ত বাক্যগুলি কবিতার চবণ অনুসরণে 
পূর্ণ কর £_ 

“কুপ্তা দেয়__ 

“রবি দেয__ 

“উষা দিযে যায়-_ 

“চবে তব শ্যাম গোঠে_ 

মায়েব কাছ থেকে সম্ত।ন যা পায় বাঁদিকে লেখ আছে। 
ডানদিকেব ছুই স্তমে শীর্ধ অনুসাবে যথাক্রমে স্বদেশের 
কাছে আমবা অনুবপ কি পাই আব কি ভাবে পাই 
লিখে দাও £-- 

মা দেন ষদেশেব কাছে পাই কি ভাবে পাই 
_ক্ষুধাব সময়ে খছ্য। 

-পিপ|সাব সমযে জল | 

-জীবনধানণেব উপযোগী 

অন্যন্য দ্রব্য । 

_ পেত দিয়ে জীবন গঠন । 

“বাঙালির ম1” কবিতাব যে-যে অংশে নিয়লিখিত 


ভাবগুলি পাওয়। যায় সেই সেই অংশ উদ্ধৃত কব। 

_ স্বদেশ স্বর্গ হতেও বড। 

_-স্দেশ ভগবানের নমস্য | 

_ বাংলাদেশের রূপের সংগে পল্মাসনা দেবীরূপে সদৃশ 
আছে। 

বাঁদিকে কতকগুলি বর্ণের নাম দেওয়া হয়েছে। 
“বাঙালির মা” কবিতার অনুসাবে সেগুলি স্বদেশ ও 
মার সম্পর্কে কি কি বোঝাবার জন্ম ব্যবহৃত হয়েছে ত1 


মূলায়ন ২৯৩ 


যথাক্রমে” শীর্ষনুসাবে ডানদিকেব স্তিশ্তদুটিতে লিখে 
দা. 
ব্ণ স্বদেশ মা 
হিবণ 
হরিৎ 
বাঁতুল 
শ্বেত 
সুণীল 
বিষয়-_“হাট”-_-ষতীব্দ্রনাথ সেনগুপ্ত । 


উদ্দেশ্ঠ £__কবিতাটিব অর্থ ও ভাববোধ 
জীবনের সংগে হাটের তুণশামূপক আলেচন। । 
কবিতাটির দার্শনিক ভাবধারার আলোচনা । 
কবিব জীবনাদর্শের স'মীন্য পরিচয় | 
আধুনিক কাব্যসাহিত্যের ধারার সহিত সংযোগসাধন । 
সাহিত্যোপতে।গের দ্বাবা সাহিত। প্রীতির উদ্রেক । 
প্রশ্ন ৫ ক। বিষয়নিষ্ঠ 
১। হাট কাকে বলে? সেখানে কি কি হয? যতীন্দ্রনাথ 
সেনগুপ্তের হ1ট কবিতায় চিত্রিত গ্রামা হাটের একটি সংক্ষিপ্ত 
বর্ণন! দাও । 
২। হযতীল্দ্রনাথের হাট কবিতায় হাটের যাঁওযা-আসা ও বিকি- 
কিনির সংগে মানবজীবনের কিকি সাদৃশ্য আছে সংক্ষেপে 


বর্ণনা কর। 
৩। “হাট” কবিতার কয়েকটি সমান উক্তি উদ্ধৃত করে' তার 


পাশে পাশে তুলনীয় অংশগুলি লিখে দাঁ৭। 


২৯৪ 


১ | 


২। 


৩। 
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খ। বিষয়মুখী 


নিচে “হাট” কবিতার কতকগুলি যুগ্রপদের এক অংশ দেওয়া 
হয়েছে, সেগুলি পূর্ণ কর। 


বেচা চেনা 
মাল-_ -- ক্রেতা-__ 
দর-_" -- দিবস-_ 


“ভাট কবিতা থেকে অংশ উদ্ধত কবে" নিচের প্রশ্ন গুলিব 
উত্তর দাও। 

যেযাব সব কোথায় যায়? 

ত।টে যখন আাধ'র ভয় তখন গ্রামেকিহয়? 
জীর্ণ বাঁশের ফাকে ফাকে কি বাজে? 

কার ডাঁকে নির্ভন হাটে রাত্রি নামে? 
দিবসে কার ভিডের কোলাহল হয়? 

কেউ ভরে? নেয় আর কেউ কি করে? 
প্রাভ।তের ফল কিরূপ ব্যবহাঁর সন্য করে? 
সে কিসের ব্যথা বহন করে? 

হাটের খেলা কিসের খেলার মতে? 


বা-দিকের স্তত্তে হাট কবিত।র কতকগুলি উদ্ধতাংশ দেওয়। 
হয়েছে, ডানদিকের স্তস্তে শেষাংশগুলি এলোমেলোভানে 
ছডানো আছে । বাদিকের যে অংশ ডানদিকের যে অংশেক 
সংগে যুক্ত তার নম্বরটি ডানদিকের সেই অংশের পাশের 
বন্ধনীতে বসাও | 


ক। দুরে দূরে গ্রাম দশবারোখানি ( )- পার্শে পাকুড় শাখে। 


খ। বকের পাখায় আলোক লুকায় ()--কেউ গেল খালি ফিরে । 


মুূল।যন ২৯৫ 


গ। নণাব বাত স ছাডে প্রশ্বাস ( )--ছুটে এপাবেব ক্রেত। 
ঘ। নির্জন হাটে বাত্রি নামিল ( )-_চিবকাঁল একই খেলা । 
উ। দ্িবসেতে সেথা কত কোলাহল (€ )-_মাঝে একখানি হাট। 
চ। ত।সাভাসি কবে' কেউ নিল ভবে? ()- নিত্য শাটেব খেল। | 
ছ। ওপাবেব লোক নামালে পশব। € )-পবখেব ছল । 

জ। শত ভাতে সহি ( )- চেনা-অচেন'ব ভিডে। 
ঝ। দিবসনাত্রি নুতন যাঁএী ( )- একক কাকেখ ডাকে । 
এ | উদাপ আকাশেযুক্ত বাতাসে € )-ছাঁডিয] পৃবেব মাঠি। 


বিষয়_কাশীরাঁম দাস-_মাইকেল মধুসূদন দত্ত। 


উদ্দেশ :--১। পাঠ এবং ভাব ও অর্থবোধ। 
২। মণুসৃদনেব কাব্য ও কাবাবীতিব পবিচযলাভ | 
৩। সনেটেব ক'বাবপদর্শন | 
৪1 বাংলাসাহিতে) মধুসুদশ ও কাশীবামদাসেব অবদ!নেব 
উপলব্ধি | 
৫ | বালব শ্রেষ্ঠ কাবাসাহিত্যেব পবিচযলাভ | 
৬। সাহিতে।পতে।গজ।ত সাহিতাপ্রীতিব উন্মেষ। 


পশ্মমালা_ ক। বিষষনিষ্ঠ 

১। নিচেব প্রতোকটি প্রশ্সেব ধাবাব'তিক উন্তণ দিযে দেডপুষ্ঠাব 
মধো একটি বচন! লেখ । 

(ক) জাহ্নবী যেমন শিবেন জটায ছিলেন, তেমনি ব।সেব 
মহ1ভাবত কোথা'য ছিল? 

(খ) সেই অবস্থ।য় কিসেব তৃষ্ণায় আকুল হযে কাবা কি কবত? 

(গে) কেঃ কি ভাবে গংগাঁকে মর্তে। আনেন? তাব কাজেব সংগে 
কাশীব[মদাঁসেব কাজের কি-ভাবে তুলন! কবা যায? 


২০৬ 


(ঘ) 


চে 


০ 


১ | 
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গংগার মত্যে আগমনের ফল আর মহাভাগতের বাংলায় 
অহ্ববাদের ফলের কি কি মিল? 

ভগীরথকে কোন তিনটি কাজের জন্য নরকুলধন বলা হয়েছে 1 
একেকটি বাঁক/রচন1 করে" একেকটি কাজের কথ বল। 
সেগুলির সংগে তুলনীয় কোন কোন কাজের জন্য কাশীরাম 
দাস পুণ্যবান? একেকটি বাক একেকটি কাজের কৎ 
বুঝিয়ে দাও। 

“মহাভারতের কথা অমৃতসমান”-কেন ? কাব্যরসের দিব 
দিয়ে, আধ্যাত্মিক মুক্তির দিক দিয়ে, ভাষার উন্নতির দিণ 
দিয়ে 1 প্রত্যেকটি বিষয়ে দুইটি করে' ব'ক্য রচনা কর। 


খ। বিষয়মুখী 


নিচের প্রত্যেকটি প্রশ্নের ছুটি করে? উত্তর দেওয়া হযেছে, 
যেটি ঠিক তার চারদিকে বৃত্ত একে দাও। 
_ চন্দ্রচুড জটাজালে আবদ্ধ ছিলেন কে? 
_জাহ্ুবী/ভারতরস । 
_কে কঠোরভাবে গংগার পূজা] করেছিলেন ? 
_দ্বৈপায়ন/ভগীরথ । 


_-কাশীরামদাঁস কি করেছিলেন ? 
গংগাকে মর্তো এনেছিলেন । 
_-বংগে ভারতরসের শোন এনেছিলেন 


গংগাকে মর্তো আনার কি ফল হ'ল? 
__ব্রিভুবন পবিত্র হ'ল। 
_-গোঁটিডর তষ্চ| মিটলো । 
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--ভাঁরতরসের শজে|তে কিহ'ল? 
--সগরবংশের মুক্তি ভ'ল। 
_গোৌডের তৃন্ঝা মিটলে। | 


_কবীশদণে কে পুণ।বান? 
-ক্াশীরামদাস/শগীবথ | 


ই | শিচে কাশীব।মপাস কবিহাটি মাঝে মাঝে ফাকি বেছে উদ্ধত 
করা হয়েছে ঠিক পদ বসিয়ে শন্স্থান গুলি পুর্ণ কব । 

_-৬্ঢাজাপে আছিলা যেমতি 

_ঠাপতবস খষি ধৈপায়ন 

গালি-হদে পাখিল। তেেমতি) 

তৃঙ্গায় আকুপ-কবিত .পদন | 

কোরে গংগাঁয় পুজি ত্র হ" 

( সুধন্য__ ভবে, নরকুলধন 1 ) 

_বংশের যথা সাধিপ] মুক্ত, 

পৰিত্রিলা আশি মায়ে এ-উুবশ, 

সেইবূপে-পথ খননি স্ববলে 

_রসেব শোতঃ আশিয়াচ্ছ মি 

জ্ুডাতে _ব তৃষত। সে বিমল জলে । 

পারিবে শোঁধিতে ধার কভু-ভূষি। 

_র কথা অমুতসমাশ 

তে! কবীশদলে তুমি পুণ।বান | 


২৯৮ বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


বিষয়_আত্মবিলাপ-_মাইবেল মধুসুদন দত্ত । 





উদ্দেশ্য 2--১। পাঠ ও অর্থবোধ। 
২। মধুসূদনের কাবোর সভিণ্ত পরিচয় । 
৩। কবিজীবনের নৈবাশ্যবোধের উপলন্ধি। 
৪1 লিরিক কবিতার ব্যক্তিগত সুব ও সংগীতধন্মিতাঁ 
উপলব্ধি । 
"। উপ্ম! ও চিত্রা'যণের অন্বভব | 
৬| ন্মাবগীতিল উন্মেষ | 
প্রশ্থমাল। * স্। প্রবন্ধমূলক 





১। 'আম্মবিলাপ কবিত য় কবি মধুসূদন দন্ত জখবনের কোন কোন 
বিষযেন বঞ্চনার কথ বলেছেন? (দশপংক্তিব মধে। 
আলোচিন। কর ।) 

হ। কবিজীবনের বর্থতার স্গে কিসের 'ভুলন| বাবার কব। 
ভয়েছে ? 

৩। আ্মবিলাপ কবিতার চুলভাব কি? এই ভাব কবিতার 
কোন কোন অংশে সবাপেক্ষ। সুন্দর ধ্বনিত ভয়েছে তা উদ্ধৃতি 
দিয়ে দেখিয়ে দাও । 


থ। বিষয়মুখা 
নিচের প্রাতোক্টি বাকোব উদ্দেশ্যের ছুটি করে' বিধেয় দেওয়। 
হয়েছে, যেটি ঠিক মনে ্র তার চারপাশে বৃত একে দাও। 
১। কালসিন্গু পানে ধাবিত জীবনকে ফেরানো -_সন্ভব/অসম্ভব | 
নীরবিন্দু দূর্বাদলে নিত্য ঝলমল _-করে/করেন| | 
৩। অন্বুবিষ্ব অন্ুমুখে সগ্ভ পতিত _ হয়/হয়ন] | 
৬ | ক্ষণপ্রভ! প্রভাদানে বাড়ায় _আলে!/আধার 
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&। প্রেমের নিগড __মুক্তিব উপায স্্নপ/ 
কালকফ।সের ন্যায়। 

৬। যশোলোভে কবি লাভ করলেন -_ আরাম/অনহব- 
অনিদ্রা । 


বিষয়--জন্মভুমি--যতীকজ্দ্র মোহন বাগচী 
উদ্দেশ্য £--১। পাঠ ও অর্থবোধ। 
২। বণ্লাদেশের গ্রামের চিত্র উপভোগ । 
৩। চিত্রধর্মী কবিতাব রসোপ্লন্গি। 
৪ | বর্তমান কবিতাটির বিশেষত্ব সম্বন্ধে সচেতনত| | 
₹ 1 সাহিত্যোপভে|গের দ্বাব| সাহিতা গীতিব উন্মেষ | 
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১। কবির গ্রামের শেষপ্রান্ত ও পুবদিকে কিকি আছে? 
বাখাল বালকের! কোথ য জটলা কবে? 

২। কবিব জন্মভূমিব পথ কিরূপ ? পথে চলতে গেলে কি 
কি অসুবিধা ভে।গ করতে হয়? 

৩। কবির জন্মভূমি গ্রামে কতবকমেব প'খি আছে ? তালা 
কোথায উডে বেডায় ? 

৪ | কবির জন্মভূমিতে জলেব উৎস কি? সমস্ত বব জল 
পাওয়ার পক্ষে কিকি বাধ! আছে? 

৫ | কবির গ্রামে কিকি নেই, তবু কিকিআছে? 

৬ | নিজের গ্রামের কাছে এলে কবিব কিরূপ ভাব ত*? 
কেন হয়? 


টিং বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


খ। বিষয়মুখী 
১। নিচে বাঁদিকে ছুটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে, ডানদিকে প্রত্যেক 
প্রশ্নের একাধিক উত্তর দেওয়া হয়েছে । ঠিক উত্তরগুলির পাশের 
বন্ধনীতে 4 চিহ্ন দিয়ে দাঁও। 


ক। কবির জন্মভূমি তার হৃদয় _- পথের পাশে ঘুঁদদ- 

হরণ করেছে কেন? হাইয়ের গার্দা আছে 
বলে? € )। 

-- বাপের স্সেই, মায়ের আপ্ 

অ'ছে বলে' € )। 


খ। কবির জন্মভূমিতে কিকি আছে ?-- পদ্মর্দিঘি€( )। 
রাজার প্রাসাদ €( 7. 
ডোবা ( )। 
জর ( )। 
পাঠশালা ( )। 
ধারিদ্রা )। 


গ। এককথায় প্রতোক প্রশ্খের উত্তর দাও । 
“স্বর্গশোভা তবু সেথায়” কোথায়? 
“সেথায় আমাব হৃদয়খানি গেছে টুরি”-কার? 


বিষয়__সাগর সংগমে নবকুমার-_বংকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
উদ্দেশ্য £--১। পাঠ? অর্থবোধ ও আলোচনা। 
২। তৎকালীন দেশ ও সমাজের অবস্থ:র চিত্রদর্শন । 
৩। বংকিমচন্দ্রের সাহিতোর পরিচয় লাভ । 
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উপভোগের দ্বার! শেষ সাহিত্যের প্রতি আগ্রহের সুষ্টি । 


প্রশ্রম।লা-- কূ। বিষয়নিষ্ঠ 


( একেকটি অনুচ্ছেদ রচন। করে" একেকটি প্রশ্নগুচ্ছের উত্তর দাও |) 


৯] 


| 


৩ । 


নবকুমার এখন থেকে কতদিন পূর্বে গংগাসাগরে গেছিলেন? 
সেই সময়ে যাত্রিবাহী শৌনাগুলি দলবদ্ধ হয়ে যাতায়াত 
করত কেন নবকুমারের নৌকা কিরূপে দলছ ড1 
হয়েছিল? 

রুদ্ধ যাত্রীটি বাড়ি ফিবার জন্য বস্ত হয়েছিলেন কেন? 
নবকুমার কেন মনে করেন যে বৃদ্ধের আস। উচিত হয়পি? 
বৃদ্ধ নিজের পক্ষে কি ঘুক্তি দেখিয়েছিলেন? নবকুমা 
ক্ষিরূপে সেই যুক্তি খণ্ডন করলেন। তিথি নিজেই ব| কেন 
গংগাসাগরে গেছিলেন ? 

নাবিকদের ভয়ার্ত কঠস্বর শুনে কে নৌকার বাইরে 
এসেছিলেন? তিনি বাইরে এসে কি দেখলেন? তিনি 
ব।ইরের অবস্থার সম্বন্ধে সবিশেষ কাকে বল্লেন? তাব ফণ 
কিহ'ল? তিনি নাবিকদের কি কণতে বল্লেন? নৌক।র 
আরোহীর| সেই সময়ে কি করছিলেন ? 

“রোদ উঠেছে'*ডাংগা 1”-এই উক্তি কার!) কখন? 
করেছিল? রোদ উঠলে তারা কি দেখলো? তাদের কি 
ধারণা হ'ল? 

নচীতীরে পাকাদি সমাপন করার প্রস্তাব কারা, কেন, 
করেছিল? পাকের উদ্ভোগ করতে গিয়ে কি অসুবিধা 
ঘটেছিল? এই অসুবিধা দূর করার ভার কার ওপর দেওয়! 
হয়েছিল ? 
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৬| নবকুমারের কাষ্ট সংগ্রহ করে" ফিরতে বিলম্ব ইওয় 7 
কারণ কি? বিলম্ব দেখে নৌকারোহীদের কি ধারণ 
হয়েছিল? তার! কাষ্ঠ সংগ্রহকারীকে ফেলেই দেশের 
দিক যাত্রা করেছিল কেন? তুমি কিতাদের এই 
কাঁজনক সমর্থন কর? লেখক এ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ 
করেছেন তুমি কি তার সংগে একমত ? নিজের মহ 
একটি বাকো বুঝিয়ে দাও। 

গ। বিষয়মুখা 
১। নিচে বাঁদিকে ছুটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে, আর ডানদিনে 
প্রত্যেক প্রশ্নের ছুটি করে* উত্তর দেওয়া ভয়েছে। যে প্রশ্নের যে উদ্তপ 
ঠিক তার পাশের বন্ধনীতে « চিহ্ন দাও। 
ক্। “মাঝি আর কতদূর যেতে পারিব ?” নবীন ( )। 


কে এই প্রশ্ন করেছিল? প্রবীণ ( )। 
খ। “খাবার সময় বুঝ! যাবে? নাখিক( )। 
একথ! কে বলেছিল? শবকুমার ( )। 


২। একটি মাত্র শব্দ বা বাক্য লিখে নিচের প্রশ্বগুলির উত্তর দাও। 
-_৭কেনারায় পড***্পড !”-_এই উক্তি কে করেছিলেন? 
-কখন করেছিলেন ? 

_-সে কেবল কাদিলন। !” --কে কাপিলনা? - কেন? 
_একবাঁকো কোলাহল করিয়া কহিতে লাঁগিল--রোদ 
উঠেছে ! রোদ উঠেছে! ওই দেখ ডাংগা!!' ” কারা? 
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দশম শ্রেণী ॥ বিষয় আমরা-_সতো্জ্দরনাথ দত্ব। 


উদ্দেশ্য ১--১। প ঠ,মর্গ্রহণ ও সৌনর্াপলি। 


২। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ভৌগোলিক ও 
এ5হাসিক বিবরণ ও উলোখের উপভোগ | 

৩। বাংলাদেশ তথ| ব ও পিজ'ঠির প্র চীন গেববুবাব | 

৪1 বাঙালিজাতির বৈশ্দিক্টোর উপলব্ধি দ্বারা বর্তমানতক 
অন্বপ্রাণিত কর] । 

«€ | কবি সত্যেন্্রন।থেব কাবে।র সভিত প্রিচষ । 

৬। কাঁবাপাঠে আগ্রহক্টি। 

৭| ক্মাবোর মধ। দিয়ে বিনভন্ন বিষয়েল অন্ুবন্ধসাধন | 


প্রশ্নমাল] £- ক । প্রবন্ধমূলক ( বিষয়ন্ঠ | ) 


১ | 


২. 


€ | 


গু । 


গংগ।র বেণী কোথায় মুক্ত হয়েছে ? কে কাকে মুক্তি বিতবণ 
করছে ? বাংলাদেশের তিনটি তীর্থেব নামোলেখ কলে? 
তদের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে লেখ । 

কোন কোন গুণের জন্ব বাংলাদেশকে “তার্থ বদ” এবং 
“বাঞ্তিতভুমি” বলা হয়েছে ছুই অনুচ্ছেদে বুঝিষে দাও । 
“আমরা কবিতায় বাংলাদেশের এতিহাসিক, ভৌগলিক ও 
কল্পিত নারীমুতির যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তর প্রতে।কটির 
অবলঘ্ধনে একটি করে' অনুচ্ছেদ লেখ । 

এই কবিতায় কল্পিত বাংলাদেশেন মুতির সংগে তাঁর 
ভৌগোলিক বিশেষত্বের যোগসূত্র বুঝিয়ে দাও । 

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে একেকটি ছোট ছোট 
অনুচ্ছেদ রচনা করে" বাঙালির শোর্ষের ইতিহাস বর্ণনা কর। 
_বাঘের সংগেনযুদ্ধ। 


৩০৪ 


৬ 


1 


৮। 


৯ | 


১। 


বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


_নাগের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিত| | 
_চতুরংগ সেনার সংগে যুদ্ধ। 
_ বিজয়সিংহের পরিচয় । 
-মগ ও মোগলের মহড]। 
ণিচের বিষয়গুলিতে “আমর]” কবিতায় বাঙালির জঙ্বন্ধে 
কি বল| হয়েছে ৩| দ্ুই দুই ছত্রে লিখে দাও । ধর্ম-ও এঁক্য। 
ভাঞ্কর্ষয ও স্থাপত্য । বিজ্ঞান । এতিহাসিক গৌরব | 
ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য । 
কপিলমুনি, দীপংকর, জয়দেব, বীটপাল ও ধীম)ন কে 
ছিলেন দ্রই ছুই ছত্রে লিখে দাও । 
“তপেব প্রভ।বে বাঙালি সাধক জডের পেয়েছে সাডা, 
আমাদের এই নবীণ সাধন] শবসাধনার বাড়া ।” 
বাঙালি সাধকটি কে? তিনি কি ভাবে জডের সাড। 
পেয়েছেন? এটি নবীন সাধন| কেন? শবসাধনার সংগে 
এর সাদৃশা কি? 
'আমর।” কবিতায় বাংলাদেশের অতীতের গৌরবের সন্ধবন্ধে 
যে-সমন্ত উল্লেখ করা হয়েছে বর্তমানে তাব পুনরুজ্জীবন কি- 
ভাবে ও কতখানি সম্ভব এবং তুমি তাতে কি অংশ গ্রহ? 
করতে পার তা এক পৃষ্ঠার মধ্যে গুছিয়ে লেখ। 

বাঙালির দেব-খণ কি? তার থেকে মুক্তি কিকবে' 

সম্ভব? 

খ। বিষয়মুখী 

বন্ধনীর মধ্যে কতকগুলি শব্দ দেওয়া য়েছে তার মধ্য থেকে 
উপযুক্ত শব্দ নির্বাচন করে নিচের শৃনস্থ'ন পূর্ণ কর। 
(জয়দেব, বীটপাঁলঃ কপিল? ধীমান, দীপৎকর, অতীশ ) 


ক। 
খ। 
গ। 


ঘ। 


| 


৪ | 


ক--২০ 
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জ্ঞানের নিধান, আদি বিদ্বান,--সাঁণখাযক।র? 
বাঙালি-লংঘিল গিরি তুষারে ভয়ংকর, 
আাঁলিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালি-_, 
বাংলার রবি--কৰি কীস্ত কোমল পদে 


ব। দিকের স্তম্ভের কবিতার উদ্ধৃতি পড়ে" ড'নদিকের স্ন্তে 
«“আমর]” কবিত| থেকে তার অনুরূপ উক্তি উদ্ধত করেদ ও। 
ক। ধ্যানগন্ভতীর এই যে ভুধর. 

নদীজপমালা ধৃত প্রান্তর. 

হেথায় নিত্য হের পবিত্র 

ধরিত্রীরে, 

এই ভারতের মহামানবের সাগরতভাতুর | 

খ।| হেথা একদিন বিরাঁমবিহীন 


একটি বিরাট হিয়া । 
কবিতার থেকে ছত্র উদ্ধত করে" নিচের প্রশ্ন গুলির উত্তর 
দাও। 
ক। বাঙালি কার সংগে যুদ্ধ করে বেচে আছে ? 
খ। নাগকে নিয়ে আমরা কি করি? 
গ। বিজয়সিংহ কোথায় নিজ পরিচয় রেখেছেন? 
ঘ। আমরা মগ ও মোগপের আক্রমণ কি ভাবে প্রতিহত 
করেছি? 
ঙ। কার হুকুম দিল্লীনাথকে হটতে হয়েছিল ? 
কবি সতোন্দ্রনাথ দত্তের “আমরা” কবিত। কেন ভাল লাগে 
সেই সম্বন্ধে কক্সেকটি কারণ নিচে দেওয়া হয়েছেঃ তাঁর মধ্যে 
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যে যে গুলি তোমার কাছে দতা তার পাশের বন্ধণীতে ৯ 
চিহ্ন দাও। 

ক! কবি বাংলাদেশেব রূপেব খুব সুন্দৰ একটি চিত্র 

দিয়েছেন € 9 

খ। কবিতাটি পড়ে' বাংলাদেশকে ভারতের সবশ্রেষ্ঠ দেশ 

বলে মনে হয়। (0) 

গ। বাঙাপির প্রাচীন গৌরব আমাদের হৃদয়ে গৌরববোধ 

আনে। (€() 

ঘ। কবিতাটি পাঠে আমাদেব পুবের পরাধীনতাব জন্য 

গ্লানি জন্মায়। € ) 


ডে 


কবিতাটি ছন্দোমাধুধ অনুপম । ( ) 
চ। কবিতাটি পে" আমাদের বিদেশি শিক্ষা ও সম্যতার 
প্রতি অবজ্ঞা জন্মায়। (€) 

ছ। কবিতাটি পড়ে” ইতিহাস, ভূগে।ল ও জ্ঞানবিজ্ঞান 
সন্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারি । € 9 

জ। কবিতাটি পড়ে বুঝতে পারি বাঙালি কাবে। সাহাষ্য 
বিনাই উন্নতি করেছিল। € ) 


বিষয় প্রতিভা রাজকৃঝ মুখোপাধ্যায় । 


উদ্দেশ্য ১১1 পাঠ, অর্থবেধ, ধারণাগ্রহণ | 
২। বিমূর্ত ভাববোধের অভ্যাস | 
৩। মাতৃভাষার মাধ্যমে চিস্ত| ও যুক্তিমূলক আলোচনাব 
অভ্যাস। 


প্রশ্নমমাল। 


১। 


রখ 


১ | 


মূল) য়ণ ৩০৭ 


৪। রাঁজকৃষ্ণ মুখোপাধায়ের রচনা সহিত পরিচয় । 

&। বাংলার তথামুপক পরবন্ধস[াহিতোর সহিত পরিচয় ! 

৬। বাংলাসাহিতোর গভীব দিকের মধ। দিয়ে ধৃহতুর 

চিন্তাজগতে অগ্রসর হওয়া । 

2 ক। প্রবন্ধমূলক ( বিষয়নিষ্ঠ ) 

নিয়লিখিত সৃত্রান্থসারে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লেখ । 

ক। ভূমগ্ডলে যে-সকল লো প্রাধান্য লাভ করেন তাদের 
কয়দলে ভাগ করা যায় একটি বাকো পেখ। 

খ। একেক বাকোর মধো একেকটি দলের বৈশিঞে।র 
পরিচয় দ্রাও। 

গ। কার্ধক্ষম লোক বা দক্ষ ব)ক্তি কি কি কও পাবেন 
দুটি বাক্যে লেখ । 

ঘ। প্রতিভাবান ব্যক্তির বৈশিউ। কি একটি বাকো বুকিয়ে 
দ1ও। 

নিচের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর একেক বাকো দিয়ে একটি 

অনুচ্ছেদ রচন। কর। 

ক। কার ভগব।নের পাঁলনী শক্তি পেয়েছেন ? 

খ। কারা বিধাতার সৃষ্টিশক্তি পেয়েছেন ? 

গ। পালনী শক্তির দ্বার। কি কর। সম্ভব ! 

ঘ। স্জনী শক্তির দ্বারা কি করা সম্ভব? 


খ। বিষয়মুখী 


বন্ধনীর মধ্যে কতকগুলি শব্দ দেওয়। "হয়েছে তাদের মব্য 
থেকে উপযুক্ত শবের নির্বাচন করে" নিচের প্রশ্ন গুলির উত্তর 
দাও । 


২। 


৩ 


বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি 


( পণ্ডিত; জ্ঞানী, কার্ধক্ষম, প্রতিভাশালী, বিজ্ঞানবিদ, দক্ষ; 
পারদর্শী, কবি, দার্শনিক | ) 

ক। কারা অন্নিষ্নিত কল দেখে অনুরূপ গড়তে পারেন? 
খ। কারা অন্যাবিক্কত তত্ব স্মরণ রাখতে পাবেন? 

গ। কারা অন্যোস্ভাবিত ভাবে অলংকৃত হ'তে পারেন? 

ঘ। কারা পুরাতন জ্ঞান ও কর্ধপ্রণালিতে সুপরিপক্ষ 1 

৬ | কাবা অন্যনিপিষ্ট কর্ধে বিলক্ষণ দক্ষতা দেখাতে পারেন 1 
চ। কারা ভেঙেটুরে, নুতন করে' গডতে পারেন? 

হ। কারা অভিনব প্রকার স্যফ্টি বা আবিষ্কার কবতে পারেন ? 
নিচে প্রতিভার কতকগুলি গুণের উল্লেখ কর] হয়েছে, তার- 
মধ্যে যেটি বা যেগুলি প্রযোজা তার পাশের বন্ধনীতে ৬ চিহ্ন 
দাও 

প্রতিভা_শিক্ষানিরপেক্ষ ()1  দেবদতত শক্তি ( )। 
স্তাাবিক শক ( )1 যত্বয়াত্র( )। মনোযোগ ব| 
অভ্যাপমাত্র ( )। 

উপযুক্ত শব্ধ দিয়ে নিচের বাক্যগুলির শুনাস্থান পূর্ণ কর। 
দেবদত্ত শক্তি, স্বাভাবিক শক্তিঃ যত্রঃ অভ্যাস বা মনোযোগ 
প্রতিভার-_মাত্র | ইহার। কোনোটিই--নয়, তবে প্রতিভা 
বিকাশে-করে। 

কে বারবার অনৃষ্ট,প লিখে সে সহজে-_ -পারিবে কিন্তু 
হইতে পারিবেন|। 


শ্রেণিতে পাঠদানের সময়ে শিক্ষক উপস্থাপন বা অভিযোজনের 
আলোনায় মূল্যায়নের প্রশ্নগুলি মুখে মুখে ব্যবহার করতে পারেন । 
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চার 

আগের আলোচন| ও উদাহরণে ক1গ জকলমে পরীক্ষার কথাই বল। 
হয়েছে । এরঘ্ার। অধীত বিষয়ের তখে।র দিক প্রত)ক্ষভাবে ও রচনা, 
বিচার বিশ্লেষণাদি নৈপুণা ও বোধ ও দৃষ্টিকোণের দিক অপ্রতাক্ষভাবে 
পরিমাপ করা যায়। এই ধরনের পৰীক্ষা ছাত্রদের শুর থেকে 
স্তরান্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার এবং সর্বশেষে বিদ্য'লয়পরবতী জীবনে 
প্রবেশের যোগ্যতার বিচার ও স্তরধিভাগ কবা হয়: কিন্তু এতেই 
শিক্ষার সমগ্র ফলশ্রুতি হয়ন]। 

প্রথমত ছাত্রের প্রকাশিত মতামত ত'র চরিত্রকে প্রভাবিত কবে" 
কর্মক্ষেত্রের আচরণে প্রযুক্ত হচ্ছে কিন। বোন! যাচ্ছে না, অর্থাৎ 
যে ছাত্র কাগজকলমের পরীক্ষায় বিচ'রমুলক প্রশ্নের উ্তণে সততা" 
সভযোগিত। প্রভৃতি গুণের সম।দবর করলে। সেবাস্তবিকই নিজের জাবনে 
সঞ্তীবে, সকলের সংগে মিলেমিশে দায়ি নিয় ক'ভ করতে পারছে 
কিনা তাঁর পরীক্ষ। ভ'লন! এবং যদি সে ত| 1 প'বে তবে তাব শিক্ষা 
সম্পূর্ণ ভয়নি । 

দ্বিতীয়তঃ শুধু পড়ান্তনোর উৎকর্ধাপকর্ষেব বিচারই ঘথেউ নঞ্ঈ। 
বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ, উৎসাহ, অধ্যবলায় প্রভৃতি গুণের পরিচয় গ্রহণ ও 
শিক্ষকের কর্তব্য । একটি শ্রেণিতে হয়তে পাঁচটি মেধাধা আর পাঁচটি 
শিবৃ্ধি ছেলে আছে, কিন্তু অধিকাংশ ছেলে হ'ল সাধারণ : এরাই 
সমাজের মেরুদণ্ড, আমাদের হয় বিদ্বকারী, শয় সিদ্ধিদাতা গণদেবত। | 
এরা হয়তো! বছরের পর বছর তিরিশ-চলিশ, বডজোর পঞ্চাশ শম্বব 
পেয়ে চলেছে? এর ব্যতিক্রম নেই বলেই এই পরিস্থিতি মরুভূমির মতো 
নীরস ও নিরাগ্রহজনক । ছাত্রপসমাজের শিক্ষা বিভৃষ্ণা তথা উচ্ছংগলতা 
দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণ এই | বাঞ্ছিত নয়, অবাঞ্ঠিতও নয়, এরূপ 
সহজ সহআ যারা “আছে মাঝখানে” তার! যে নিতান্ত অবহেলার হ'ত 
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এড়াবার জন্যও অবাঞ্ছিত কাজে লিপ্ত হ'তে পারে এটা একটা মনে- 
বৈজ্ঞানিক সতা। আজকের শিক্ষাবিদেরা এদেব মূল্যদানের উপাম 
খুজছেন। 

এর| বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা চমত্কুত করতে না পারলেও বিনয়জাত 
পাত্রতায় ভূষিত হ'তে পারে । চারিত্রিক গুণাগুণের সুবিচারকৃ মুল্য 
এদের প্রাপা এবং নিজেদের ক্ষমতাঁসীমার মধ্যে উন্নতি সাধশ কবতে 
পারলে এর! প্রশংসনীয় । যে ছেলেটি প্রতোকবাব শতকর। আশি- 
নব্বই নম্বর পাচ্ছে আর যে চেষ্টা ও অধাবসায়ের জোরে তিক্শ 
থেকে চল্লিশের ঘরে উত্তীর্ণ হ'ল তারা ছ্'জনেই সমান আদরণীয়। 
সাধাবণ ছাত্রদের জীবনমরুতে উগ্ভানরচন| করতে হ'লে এই সব নান।- 
প্রক।র মূল্যমানের ব।বহার আবশ্ঠক এবং তদনুসারে এতোক ছাত্রকে 
নিজের উন্নতির মানরেখা আ্াকতে দিলে তাঁদের আগ্রহ ও উৎসাঁভ 
বাডবে। 

আবার যার] কিছুতেই অগ্রসর হ'তে পারছেনা,তারাও পবিত্যাজ্য 
নয় । মনঃসমীক্ষণের দ্বারা, পরিবেশপর্যবেক্ষণের দ্বারা কারণনির্ণয় করে' 
এদের সমস্য।র সমাধানের উপায়নির্ণয় করতে হবে| 

বিদ্যালয় যদি এ-সমস্তের দায়িত্ব নিতে পারে তবেই সে প্রকৃত 
শিক্ষালয় হয়ে উঠবে, নয়তো আচার্ধ বিনোবা ভাবের উক্তির মতো 
এখানে বিদ্যা'র লয় ভয়েই চলবে । 

আজকাল ছেলেদের আগ্রহ, উৎসাহ, নির্ভরযোগ্যতা, উদ্ভোগি তা 
সহযোগিতা, সততা প্রভৃতি গুণের মূল্যায়নেব জন্য সমুচ্চিত তথা- 

ংরক্ষণের ব্যবস্থ। হয়েছে । এর বিরদ্ধে শিক্ষক সমাজের বিরাট 

আপত্তির নান! প্রদশি কারণের মধো এই বিষয়ে বিশ্ষে শিক্ষণ ও 
সুযোগের অভাবের কথাই প্রধান। এই প্রতিবাদ গ্রহণযোগ নয়। 
রজ।-উজির মার[র মতো! সহজে মুখের কথায় আমর! সর্বদাই ছাত্রদের 
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পরিমাপ করে" থাকি, অবৈজ্ঞানিক পরীক্ষাপ্রথার প্রয়োগে অবলীল।- 
ক্রমে পাঁশফেল করিয়ে থাকি, এরজন্য যখন কোনোদিন বিবেকদংশ্ণ 
অনুভব করিনি তবে আজকে কাঁজ বাডলে। দেখে এরূপ প্রতিবাদেব 
অধিকার আমাদেব নেই। 

একটু সভানুভূতিপূর্ণ ভাব নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে শিক্ষকেরা প্রায় 
প্রতোক ছাত্রের বিষয়েই আগ্রহজনক তগ। আবিপ্কার করতে পারবেন । 
পাব্িপাশ্বিক ও উপক্রছের উন্নতিব অপেক্ষা না রেখেই শিক্ষকের! 
পদের অন্তর্ঘষি নিয় বিচার করবেন । 

বি্ভালয়ে ছাত্রদের আগ্রহ ও আচরণ প্রতাক্ষ করার জন্য 
বিভিন্ন বিষয়ের সমিতির প্রতিষ্ঠা এবং সংঘ (170956 35567 ) বা 
গুৃহকোণের (1791006790121) মধা দিয়ে আংশিক স্বায়ত্ুশ[সনের বাবস্থা 
ন্রার সুপারিশ হচ্ছে । তাছ।ডা করের ভিন্তিতে স্বয়ংসাধনার মধ্যে 
দিয়ে ছাত্রদের নিজের দায়িত্বে পডাশুনোর পদ্ধতির প্রচলন করলে 
শিক্ষকদের প্রতোক ছাঞকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ অনেক বেড়ে 
যাবে। 

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের সমিতি স্থাপনের দ্বারা নানা উদ্দেশ্য 
স।ধিত হয। প্রথমত, ছাত্রের স্বতঃপ্রবৃত্ভবে কাজ করে বলে' 
শিক্ষকেরা তাদের আগ্রশ, স্বভাব; নৈপুণ্য প্রভৃতির পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ 
ও মূলটায়ন করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, সমিতিতে ছাত্রীরা আমোদের 
মধ্ো দিয়ে কচি অনুযায়ী শিক্ষালাভ করতে পারে । তৃতীয়ত, নিয়মাহু- 
বেতা, পারস্পরিক সহযোগিতাও তৎপরত।র বৃদ্ধি, বাক্তিত্বের বিকাশ 
প্রভৃতির দ্বারা মানসোতকর্ধ সাধিত হয়। সর্বশেষ ও সর্বপ্রধান»__ 
তার] বিশুদ্ধ আনন্দের উপায় ও উপকরণ লাভ করে। 

পঞ্চম/ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম/একাদশ পর্যন্ত শেণির ছাত্রদের শিয়ে 
রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী ঝিভিন্ন সমিতি গঠিত করা উচিত। একেক 
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সমিতিতে ছাত্রসংখ্যা ত্রিশের বেশি না হওয়! বাঞ্চনীয় । ছাত্রসংখ্যা 
অধিক হ'লে সমিতিগুলিকে উচ্চ ও নিয়বিভাগে ভাগ করা যায়। 

প্রত্যেক সমিতির ভার একজন শিক্ষকের ওপর ন্ুস্ত থাকবে এবং 
ছাত্রদের মধ্যে থেকে সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, হিসাব" 
পরীক্ষক নির্বাচিত হবে। প্রতোক সমিতির নিয়মিত কার্ধবিবরণী রাখ। 
তবে এবং প্রত্যেক সভোর একটি করে প্রশ্নোত্তর ও ষয়ংসঞ্চয়নের খাতা 
থাকবে। 

প্রতিমাসে সামান্য টাদাসংগ্রহ করে" ব্য়নিবাতের বাবস্থা হবে। 
উপরস্ত দানগ্রহণ, প্রদর্শনীর সময় ছাত্রদের ভাতের কাজ বিক্রয় ও 
বিচিত্রানৃষ্ঠানের প্রবেশমূলা ধার্য করে ও অর্থসংগ্রহকরা যায়। সপ্তাহের 
কোনোদিন বিদ্যালয়ের ঘণ্টার পরে অথবা শনিবার টিফিনের পরে 
সমিতির কার্ধকল [পের জন্য সময় নির্দিষ্ট করা যায়। 

সাঁহিতাসমিতির সভ্যের! তত্বাবধ|য়ক শিক্ষকের উৎসাহ ও 
সহযোগিতায় মৌলিক গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি রচনায় উদ্যোগী 
হবে, সেগুলি সংগ্রহ করে' হাতের লেখা পত্রিকা ও দেয়।লপত্রীতে 
প্রকাশ করবে এবং শ্রেষ্ঠ রচন|গুলিকে বিগ্ভালয়পত্রিকর জন্য নির্বাচিত 
করা হবে। 

বিতর্ক, আবৃত্তি ও অভিনয়কে সাহিত্যিক কারধকলাপের মধ্যে ধর! 
হয়েছে । সাহিত্যসৃষ্টিতে ব। কোন সাহিত্যিকের নামে প্রসিদ্ধ স্থানে 
ভ্রমণ বা জীবিত সাহিত্যিকসন্দর্শনও সাহিত্য সমিতির করণীয়”। স্বাধীন 
সাহিত্য পাঠ ও আলোচনায় উৎসাহ দেওয়া, বেতারে বাসভাসমিতিতে 
সাহিত্যবন্তৃতা শোনা বা আলোচনায় যোগ দেওয়।, সাহিত্যিকদের 
বিদ্যালয়ে নিমন্ত্রণ করে' আনা প্রভৃতি সাহিতাসমিতির কর্তব্যের 
অন্তর্গত। বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত নানা উৎসব, পূজা ও দ্িবসপালনের সংশ্লি 
সাহিতাক কার্ধকলাপের ভার সাহিত্য সমিতির হাতে দেওয়া যায়। 
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শিক্ষার নূতন আদর্শ বিষয়ায়ন্তি ও জ্ঞানার্জনের চেয়ে আনেক গভী 
ও ব্যাপক বলে' ফলশ্রুতির ক্ষেত্রে পরীক্ষার পরিবর্তে অথব] পাঁশাপ শি 
সমগ্রিক যূলায়নের বাবস্থার সমর্থন করা হচ্ছে। এর মধ্যে পরীক্ষণ, 
সমীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ আছে আর আছে সমস্থ গুণ ও জ্ঞানকর্মের কোটি- 
ব্চার। এই মূল্যায়নের একদিকে ফলশ্রতি আর অন্যদিকে সমস্যার 
মাধানমুখী অনুসন্ধীন,_এই দুইদিক পরস্পরের অনুপূরক। ফষল- 
তির দ্বারা সাফল্য ও অস|ফলোর নির্দেশ করে", তল্লন্ধ অভিজ্ঞানের 
ভিত্তিতে সাফলোর অধিককর উন্নতি ও অসাফল্যের প্রতিকারের 
ব্যবস্থা করতে পারলে তবেই শিক্ষাবাবস্থ| সার্থক হয়। 


সমাপ্ত 


